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নিলেদন 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্যাপয়ের রাষ্ট্বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালনায় ও বিশ্ববিপ্তালয় 
মঞ্জরা কমিশনের গ্মাথিক সহাগ্নতায় “ইউনিভার্সিটি লীভারশিপ প্রোগ্রাম’-এর 
প্রকাশনা কর্মস্থচীর অঙ্গ হিসেবে এই পুস্তক প্রকাশ করা হল । এই কর্মসূচীতে 
এর আগে পাচটি পুস্তক/পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে । বর্তমান পুস্তকটি ষষ্ঠ ও 
সবশেষ প্রকাশনা | পূর্ববর্তী প্রকাশনাগুলির মত বর্তমান পু্তকটিও রাষ্ট্বিজ্ঞানের 
সাশ্মানিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্মোজন মেটাবে আশা রাখি | আমাদের 
ধারণা স্থধী শিক্ষকমণ্ডলী ও এ বিষয়ে আগ্রহী সকলের কাছে এই পুন্তকটি 
আদৃত হবে । পেখক যে বক্ুবা উপস্থাপন করেছেন তা তার নির্জন্ব । এই 
বক্তব্য সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও মনে হতে পারে । তবে রচনাটিতে 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে; তথ্য ও 
বিশ্লেষণের সমাবেশ ঘটিয়ে গ্রন্থকার বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটকালকে নিজন্থ ভঙ্গীতে 
বিচার করার চেঠা! করেছেন, রচনাটির তাৎ্পধ এইখানে | 

“ইউনিতাসিটি লীভারশিপ প্রোগ্রাম" পরিচালনার ব্যাপারে এবং বিশেষভাবে 
প্রকাশনার কাজে উপাচাৰ অধ্যাপক ড. সন্তোষ কুমার ভট্রাচাখ, সহ-উপাচা 
( শিক্ষা ) অধ্যাপক প্রতীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, সহ-উপাচার্দ ( অর্থ ) ড. দিলীপ 
কুমার সিংহ-এর কাছে প্রকৃত উৎসাহ ও সাহাযঘা পেয়েছি । তাদের কাছে আমরা 
কুতঙ্ছ। গ্রস্থকারকে এই রচনার জন্য ধন্যবাদ জানাই । 


বাসাবিজঞান বিক্যাগ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঞাপর বিভাগীর প্রধান ও পরিচালক, 


১+ সংকর ১৯৮৯ ইউনিতালিটি লীভার শিপ প্রোগ্রাম 
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সূত্রপাত _ খে কোন দেশের ইতিহাসেই যুদ্ধের তাত্পধ অত্যন্ত ব্যাপক এবং 
গভীর । সেই যুদ্ধ যদি বিশ্বযুদ্ধ হয় তবে তার তাৎপর্য এবং শুরুত্বও অনেক 
বেশী বেড়ে যায় । ভারতবর্ষের রাজনীতিক, আর্থনীতিক এবং সামাজিক জীবনে 
ছুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবই পড়েছে খুব গভীরভাবে । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
শেষ পরের সঙ্গে এবং তার পরিণতির সঙ্গে এই কারণেই ভারতের স্বাধীনত! 
সংগ্রাম এবং বিশেৰ করে তার চুড়ান্ত পথায় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করবার 
জন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে এই কাললবের ভারতীয় রাজনীতির সম্পর্ক এবং 
তার পটত্ূমির প্রাসঙ্গিক আলোচন! একান্ত প্রয়োজন ৷ এই আলোচন! থেকেই 
স্পষ্ট হয়ে উঠবে ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের দ্ন্থ, 
জাতীয় আন্দোলনের মধো বিভিন্ন মতাদশগত দন্ব এবং তার সঙ্গে শ্রেণীগুলির 
সম্পর্ক ও সুমিকার প্রশ্নগুলি। পরবর্তী আলোচনায় আমরা এই সমস্ত দিক- 
গুলির সাধামত সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও বর্ণনার চেষ্টা করব । 
পুর্বকথ1_ইওবোপীয় উপনিবেশবাদী শক্তিগুলির কাছে ভারত সামাজ্দোর 
গর অন্যান্য সামাজোর খেকে অনেক বেশী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী 
ত্রিটেন-ফ্রান্সের নিয়ত দ্বন্দ্বের সবচেয়ে বড় কাবণগুলোর মধ্যে একট! ছিল ভারতের 
উপরে আধিপত্য বিস্তাবের প্রতিখোগিত।। ব্রিটেনের দিক থেকে আনেরিকার 
উপনিবেশপ্ুলি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় ভারতই প্রধানতম উপনিবেশিক বনিয়াদ 
হয়ে দাড়ায় । অপরদিকে নেপোলিঅনের মিশর ও মধাপ্রাচা আক্রমণের সময় 
তার দৃষ্টি ছিল ভারতবর্ষের দিকে।১ আর্থনীতিক শোষণের বিপুল উৎস হিসাবে 
এবং রাজনীতিক ও সামবিক অবস্থাগত দিক খেকে ভারতবর্ষ একই সঙ্গে 
লোভনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল । ব্রিটিশ সাম্রাঙ্গাবাদী বাবস্থা ভারতের 
স্থপ্রচুর সম্পদ এবং জনবলকে শুধু ভারতের উপরে বূপনিবেশিক আধিপত্য বজায় 
বাধার জন্তেই খে বাবহার করে ত! নস্ন, সমস্ত এশিআর সাম্রাজ্যবিস্তারের 
জন্যে খখাসন্তব কাজে লাগায় ॥ আফগানিস্তান, বরদ্দদেশ, থাইল্যাগু, চীন, 
- ইরান, ইরাক, আরব, মিশর এবং ইবিওপিআ। সবই ভারতীয় সৈন্যদের ব্যাপক 
ছাবে যুদ্ধের কাজে লাগানো হয় এবং ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের 


© 
২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 


প্রয়োজনে যুদ্ধের রসদ সংগ্রহ করা'হয় । এই নীতি বরাবরই ব্রিটিশ সরকার 
বজায় রেখেছিল । ভারতের সামরিক বাহিনীর সবাধিনায়ক লর্ড রলিনসন 
(Rawlinson) কর্তৃক ১৯২১ সালে প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা ধায় যে ভারতের 
সামরিকবাহিনীকে প্রধানত তিনটি বিভাগে ভাগ করা৷ হয়েছিল । প্রথমটি, 
ফিল্ড আমি_চারটি ঘোড়সওয়ার ত্রিগেডসহ চার ডিভিশন আধুনিকভাবে 
সঙ্জিত সৈস্কের এই বিপুল বাহিনী কেবল ভারতের বাইরে খুব গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে 
পাঠানো হত। দ্বিতীয়, সীষাস্তরক্ষীবাহিনী__এই বাহিনীকে প্রথম আক্রমণ 
মোকাবিলার জন্য তৈরি করা হত । সবশেষ, আভ্যন্তরিক নিরাপত্তাবাহিনী__ 
ভারতীয় জনগণের বিত্রোহ ও গণ আন্দোলন দমনের জন্যে যাকে বাবহার 
করা হত।৭ 

ভারত সাম্রাঙ্গাকে অক্তান্ত এশীয় দেশগুলোর উপর চাপস্থষ্টির এবং প্রভাব 
বিস্তারের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করবার উদ্দেশ্যেই ভারতকে একটা বিশাল 
সামরিক ঘ টিতে পরিণত করা হয়েছিল । ১৯*৫ লালে বাংলা ভাগের জন্যে 
কুখ্যাত তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের নীচে উদ্ধৃত বক্তব্য থেকেই এই 
নীতির রাজনীতিক গুরুত্ব খোলাখুলিভাবে বোঝা যায় : 

বিশ্বের তৃতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের কেন্দ্রে ভারত সাম্রাজোর অবস্থান । 
“কিন্ত ভারতের এই 'আধিপতামূলক অবস্থানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী বোঝা যাগ 
যখন ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির ভাগানিয়স্বণের ক্ষেত্রে ভাবতের প্রভাব লক্ষ 
করা যায়; অথবা, যখন দেখা ঘায় যে ভারতের প্রতিবেশীদের ভাগা তাকে 
'কেন্্র করেই আবতিত হচ্ছে ।৩ 

ভারতের দরিজ্র জনগণের কাছ খেকে বিপুল অর্থ আদায় করে গড়ে তোলা 











প্রথম অধ্যান্স ৩ 
সামরিক ব্যয় ১৯১৩-২৮৪ 





(নিষ্ধুত পাউন্ডের অন্ধে ) 

১৯১৩ ১৯২৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি 
ব্রিটেন ৭৭ ১১৫ ৪৯. 
ভারত ২২ ss ১০০ 
অধিরাজাসমূহ = ১২ 
( Dominions ) চল, 
মোট ১০৬ ১৭১ ৫৭ 


উপরের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ব্রিটেন তার নিজের সাম্রাঙ্গয রক্ষার জন্যে 
সামরিক খাতে যে পবিমাণ ব্যয় করে পনর বছর সময়ের মধো তা শতকরা! ৫* 
'ভাগও বাড়েনি, অথচ ভারতের ক্ষেত্রে সেই বরাদ্দের পরিমাণ একই সময়ে 
পুরোপুরি দ্বিগুণ হয় বা একশ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই কারণে ১৯১৩-১৪ 
সালের বাজেটের ৪২৬ শতাংশ সামরিক খাতে বায় করা হয়। আর এই 
অঙ্ক ১৯২৯-২১ সালে বেড়ে দাড়ায় সমগ্র বাজেট বরান্দের «১ শতাংশে । 
শিক্ষণ, স্থাস্থা, উন্নয়ন প্রস্ততি অত্যাবস্যাক বেসামরিক খাতে বায় সংকোচেব 
পরিমাণ একটানা বৃদ্ধি করে জনগণের উপরে ক্রমেই করের বোঝা বাড়িয়ে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৯৩৯-৩৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের শতকরা £৪ ভাগ এবং 
প্রদেশ ও কেন্দ্রের মিলিত বাজেট বরান্দের শতকরা ২2 ভাগ সামরিক খাতে 
বায় করা হয় ।* এই প্রক্রিয়া ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ত অক্ষৃ্ ছিল । 

অপরদিকে প্রথম মহাযুদ্ধে ভাবত থেকে প্রায় দশ লক্ষ সৈন্যকে ফ্রান্স, পূব 
"আফ্রিকা, মিশর, ইবাক প্রস্তৃতি দেশে ব্রিটেনের সাম্রাজা বক্ষ এবং বিস্তারের 
জন্যে পাঠানো হয় । এবং যুদ্ধের জন্ো ভারত থেকে সংগ্রহ করা হুয় কোটি 
কোটি পাউণ্ড । 

শুধু ব্রিটেনের সাম্রাজ্য বক্ষা এবং বিস্তারের ঘাটি হিসেবেই ভারত 
সাম্রাজ্যাকে ব্যবহার করা হয়নি, ভারতের কাচামালে ব্রিটেনের আধুনিক 
শিল্প গড়ে ওঠে । এবং ভারতের নিজন্ব শিল্প নষ্ট করে এদেশে ব্রিটেনের শিল্পের 
বিরাট বাজার গড়া হয় ।* তাছাড়া ২- থেকে ৩* লক্ষ ব্রিটিশ নাগবিক 
ভারতে অথবা ভারতকে কেন্দ্র করে জীবিকা অর্জন করত। উইনস্টন চাচিল 
১৯৩৩ সালে হাউস অব কমন্সে এক বিবৃতিতে এই কথা জানান । ১২৪৩৫ 
সালে চাচিল এক বেতার ভাষণে ব্রিটেনের ক্রমবর্ধবান বেকার সমস্যার ভদ্নাবহ 








দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভাৱতীয় রাজনীতি 
চিত্র দিয়ে বলেছিলেন যে, ব্রিটেনে এক লক্ষ লোক বেকার ভাতায় জীবন ধারণ 
করে, ভারত স্বাধীন হলে অন্তত আরও ২* লক্ষ লোক বেকার হয়ে যাবে।' 
এমনকি ব্ৰিটিশ শ্রমিকশ্রেণীও ভারতে সাাজ্যবাদী শোষণের ফলে এত বেশী 
লাভবান্‌ হয় যে শ্রমিকশ্রেণীর মব্যেও ঝপনিবেশিক শোষণের একান্ত অহ্থরাগী 
একট! বিরাট অংশ ছিল--ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলন যার দ্বার! ক্ষতিগ্রস্ত 
হুয়।” অপরদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইওরোপের রাষ্রগুলির সঙ্গে 
বাণিজ্যিক ভারসামোর ক্ষেত্রে ব্রিটেনের যে ঘাটতি পড়ত কেবল ভাবতে ব্রিটিশ 
পণা বপ্ধানি করে সেই ঘাটতির ছুই-পঞ্চমাংশ মেটানো হত ।৯ 

ব্রিটেনের উন্নতির সবচেয়ে বড় উৎস ছিল ভারত । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
আগে পযন্ত তার আর্থনীতিক, প্রশাসনিক এবং রাজনীতিক অবস্থাটা 
সংক্ষেপ একবার দেখা যাক । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধো এবং অবাবহিত পরে 
১৯১৬-১৭, ১৯১৭-১৮ এবং ১৯১৮-১2 সালে ভারত সরকার অবিশ্বাস্য হারে কর- 
ভার বৃদ্ধি করে। তিন বছরে এই বৃদ্ধির মোট পরিমাণ ছিল ৪* শতাংশ । 
১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজনেই শাসনসংস্কারের জন্যে ‘ভারত সরকার 
আইন, ১৯১৯' পাস কৰা হয় । এব ফলে আটটি স্বায়ত্তশাসিত প্রাদেশিক 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাজ্ধাশুলির আর্থনীতিক দায়িত্‌ এডাবাব জন্যেই এই 
বন্দোৰ্ত করা হয়েছিল । 

প্রদেশসমূহের সরকার দ্বৈত শাসন নীতির ভিত্তিতে গঠিত হয় এবং 
ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে স্থানীয় স্বায়ত শাসন, স্বাস্থাবিষয়ক প্রশাসন প্রভৃতি 
সবচেয়ে কম খুরুহপূর্ণ বিষয়গুলি ছিল। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারের 
হাতে মূল বিভাগণুলি সংরক্ষিত ছিল। নির্বাচনের ক্ষেত্রগুলোও সাম্প্রদারিক 
ভিত্তিতে ভাগ করা। হয়েছিল । ভারত সবকাপ্রের ক্ষেত্রেও নতুন বাবস্থা একই 
বকম আপত্তিকর ছিল । সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিল না, কেবল সম্পত্তিবান্‌- 
দেৱই এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল ।১০ সংস্কার আইনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের 
অম্বতদর অধিবেশনে (১৯১৯) প্রবল মতবিরোধ উপস্থিত হয় । দেশবন্ধ চিত্ত 
বন দাশ এই সংস্কারক বর্জন করার জনো প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গান্ধীজী 
ঠিক বিপৰীত কূষিকা লেন এবং বলেন “এই শাসনসংস্কার হল ভারতের প্রতি 
জনগণের ন্যায় বিচার করার প্রবল সদ্দিচ্ছাদাত ।' টিলক মধ্য শঙ্থা 
ঃ পরিশেষে দেশবন্ৃকে অপেক্ষা ব চি 
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প্রথম অধ্যায় ( 


ফোর্ডের সংস্কার আইনেরও আগে যুদ্ধ খানার অব্যবহিত পরেই সবপ্রথন চুড়ান্ত 
দমনমূলক রাওলাট আইন পাস হয় ১৯১৯ সালের নাচ নাসে। তদানীন্তন 
ভাইসরয় লর্ড চেমসকোর্ডের নির্দেশে বিপ্রবী কর্মকাণ্ড দমনের জন্যে বাইন 
প্রণয়ণ স্বপারিশের উদ্দেশ্যে বাওলাটের নেতৃত্বে বে কমিশন গঠিত হয় তারই, 
পরামর্শক্রমে কুখ্যাত দমনসূলক ‘নৈরাজাবাদী এবং বিপ্লবী অপরাধ আইন, 
১৯১৯ ( Anarchical and Revolutionary Crimes Act, 1919) 
জারি হয়। এই আইন বলে নাগরিক স্বাদীনত৷ চুভান্দভাবে সংকুচিত কবা 
হয়। বাওলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজীর নেতৃত্রে সারা দেশে যে আন্দোলন 
শুরু হয় তারই অংশ হিসেবে 'অম্ৃতসরে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিআন- 
ওআলাবাগের সভাক্ষেত্ে ব্রিগেডিস্বার জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে নিরস্ত্র জনগণকে 
আচমকা যেভাবে হত্যা করা হয় তাতে এক হাজারেরও অনেক বেশী মাস্গম 
ঘটনাস্থলেই নিহত এবং আব অনেকে পরে মারা বান ১২ জ্ঞালিআানগল্মালা- 
বাগের গপহৃত্যার পরে শৃঙ্ধল। বঙ্গায় বাখাৰ অজ্জুহাতে সনশ্র শাকাবে সামরিক 
আইন জাবি করে ত্রাসের বাজত্ব কায়েম করা হয় । 

ইতোমধো তুরস্কের শ্লতানকে পদ্চুত করার জন্যে ভারতীয় মুসলমানদের 
ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ প্রথন নহাযুদ্ধের শেষে জম! হয়েছিল তাই 
খিলাফত আন্দোলন নামে ১৯২* সালে আত্মপ্রকাশ করে। গান্ধীজী এই 
আন্দোলনকে হিন্দু মুসলমান একা স্বষ্টির কাক্ছে লাগান এবং সৌকত বলী ও 
মহ্মদ আলীর সহায়তায় এই আন্দোলনের মূগা নেতা হয়ে ওঠেন। এই 
আন্দোলনে টিলক এবং অন্যান্য নেতাদের ১০ সমর্থন ছিল না, কিন্ত গান্ধীজীর 
অধ্যবসায় ও কৌশলে অবশেষে (৪ সেপ্টেক্গ ১৯২৯) কংগ্রেস বিশেষ অধিবেশনে 
সাবা ভারতবাাঁপী অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব গ্রহণ করে । 
১৯৩০-৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের আগে পখন্থ অসহযোগ আন্দোলনের 
মত ব্যাপক সর্বভারতীক্ক গণ ন্মান্দোলন আর গড়ে ওঠেনি । কিন্তু উত্তর 
প্রদেশের চৌরিচৌর! গ্রামে পুলিস € গ্রামবাসীদের সংঘর্ষের কলে কংগ্রেস 
ওআক্িং কমিটি বাবদোলিতে ১৯২২ সালের ১১-১২ ফেব্রুমারিতে গান্ষীক্জীর, 
প্রস্তাবক্রমে গণ অসহযোগ আন্দোলনের বিরতি ঘটাবাৰ সিদ্ধান্দ নেয় ৷ দিল্লীতে 
২৪-২৫ ফেব্রুআারী লারা ভারত কংগ্রেস কনিটির সভা তা অশ্মোদিত হয় ॥ 
এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের বজ নেতা ও কর্মীর মধো ক্ষোভ স্ব 
হয় ।১৮ অসহযোগ আন্দোলনের সামস্সিক বিরতির পাবে কংগ্রেস, সংগঠনে 





ছু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 
চিত্র দিয়ে বলেছিলেন ষে, ব্রিটেনে এক লক্ষ লোক বেকার ভাতার জীবন ধারণ 
করে, ভারত স্বাধীন হলে অন্তত আরও ২* লক্ষ লোক বেকার হয়ে যাবে।* 
এমনকি ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীও ভাবতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে এত বেশী 
লাভবান্‌ হয় যে শ্রমিকশেণীর মধোও বূপনিবেশিক শোষণের একান্ত অন্রাগী 
একটা! বিরাট অংশ ছিল-_ক্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলন যার দ্বারা! ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় ।" অপরদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইওরোপের বাষ্টরগ্ুলির সঙ্গে 
বাণিজ্যিক ভারসামো ক্ষেত্রে ব্রিটেনের যে ঘাটতি পড়ত কেবল ভারতে ব্রিটিশ 
পণ্য রপ্তানি করে সেই ঘাটতির দুই-পঞ্চমাংশ মেটানো হত ।* 

ব্রিটেনের উন্নতির সবচেয়ে বড় উৎস ছিল ভাবত ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
আগে পথন্ত তার আর্থনীতিক, প্রশাসনিক এবং বাঙ্গনীতিক অবস্থাটা 
সংক্ষেপে একবার দেখা বাক । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধো এবং অবাবহিত পত্রে 
১৯১৬-১৭, ১৯১৭-১৮ এবং ১৯১৮-১৯ সালে ভারত সরকার অবিশ্বাস্য হারে কর- 
ভার বৃদ্ধি করে। তিন বছরে এই বৃদ্ধির মোট পরিমাণ ছিল ৪* শতাংশ । 
১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজনেই শাসনসংস্কারের জন্বো “ভাবত সরকার 
আইন, ১৯১৯ পাস করা হয় । এর কলে আটটি স্বায়ত্তশাসিত প্রাদেশিক 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় । বাজ্যশুলির আর্থনীতিক দায্িত্ব এড়াবার জনেই এই 
বন্দোবস্ত কবা হয়েছিল । 

শ্রদেশসমূহের সবকার দ্বৈত শাসন নীতির ভিত্তিতে গঠিত হয় এবং 
ভারতীয় সঙ্গীদের হাতে স্থানীয় স্বায়্ত শাসন, স্বাস্থাবিষয়ক প্রশাসন প্রভৃতি 
সবচেয়ে কম শুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছিল। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারের 
হাতে মূল বিভাগগুলি সংবক্ষিত ছিল । নিবাচনের ক্ষেত্রগুলোও সাম্প্রদায়িক 
ভিত্রিতে ভাগ করা হয়েছিল । ভারত সরকান্মের ক্ষেত্রেও নতুন বাবস্থা একই 
রকম আপত্তিকর ছিল। সর্ব্নীন ভোটাধিকার ছিল না, কেবল সম্পত্তিবান্- 
(দেবই এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল 1১০ সংস্কার আইনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের 
'অম্বতসর অধিবেশনে (১৯১৯) প্রবল মতবিরোধ উপস্থিত হয় । দেশবন্ধু চিত্ত 
বন দাশ এই সংস্কাবকে বর্জন করার জনো প্রন্তাব উত্থাপন করেন । গান্ধীজী 

ঠিক বিপরীত স্বমিকা নেন এবং বলেন “এই শাসনসংস্কার হল ভারতের প্রতি 
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কোর্ডের সংস্কার আইনেরও আগে বুদ্ধ খানার অব্যবহিত পরের সরপ্রথন চুড়ান্ত 
দমনমূলক রাওলাট নাইন পাস হয় ১৯১৯ লালের মার্চ যাসে। তদানীন্তন 
ভাইসরয় লর্ড চেমসকোর্ডের নিদেশে বিপ্রবী কর্মকাণ্ড দমনের জন্যে আইন, 
প্রপয়ণ স্থপারিশের উদ্দেশ্যে বাওলাটের নেতৃত্বে বে কমিশন গঠিত হয় তারই 
পরামর্শক্রমে কুখ্যাত দমনমূলক “নৈবাজাবাদী এবং বিপ্লবী অপরাধ আইন, 
3৯১৯" ( Anarchical and Revolutionary Crimes Act, 1919) 
জারি হয় । এই আইন বলে নাগরিক শ্বানীনত৷ চূড়ান্তভাবে সংকুচিত করা 
হয় । বাওলাট আইনের প্রতিবাদে গাক্ধীক্ণীর নেতৃতে সার দেশে যে আন্দোলন 
শুরু হয় তারই অংশ হিসেবে অমৃতসরে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিন্সান- 
ওসআলাবাগের সভাক্ষেক্জে ত্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে নিবস্্র জনগণকে 
আচমকা যেভাবে হত্যা করা হয় তাতে এক হাজারেরও অনেক বেশী মাহুষ 
ঘটনাস্থলেই নিহত এবং আরও "অনেকে পরে মাবা ধান ?৯৯ জালিম্দানওআলা- 
বাগের গণহত্যার পৰে শৃন্ঘলা বলায় বাখাব অজ্জুহাতে সমপ্র পাকাবে সামরিক 
আইন জারি করে আসেন বাজত্ব কায়েম করা হয় । 

ইতোমধো তুরস্কের স্বলতানকে পদচ্যুত করার জন্যো ভারতীয় মুসলমানদের 
ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ পরম নহাযুদ্ধেব শেষে জম! হয়েছিল তাই 
খিলাফত আন্দোলন নামে ১৯২* সালে আত্মপ্রকাশ করে। গান্ধীজী এই 
আন্দোলনকে হিন্দু মুসলমান শক্য স্থির কাঙ্গে লাগান এবং সৌকত আলী ও 
মহশ্মদ আালীব সহায়তায় এই আন্দোলনের মূখা নেতা হয়ে ওঠেন এই 
আন্দোলনে টিলক এবং অন্যান্য নেতাদের ১৩ সমখন ছিল না, কিন্ধ গান্ধীজীৰ 
অধ্যবসায় ও কৌশলে অবশেষে (৪ সেপ্টেম্বর ১৯২+) কংগ্রেস বিশেষ অধিবেশনে 
সারা ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব গ্রহণ করে । 
১৯৩০-৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের আগে পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের 
মত ব্যাপক সর্বভারতীক্ষ গণ ন্দান্দোলন আর গে ওঠেনি ৷ কিন্তু উত্তর 
প্রদেশের চৌরিচৌবা গ্রামে পুলিস ও গ্রামবাসীদের সংঘর্ষের কলে কংগ্রেস 
ওআৰক্চিং কমিটি বারদোলিতে ১৯২২ সালের ১১-১২ ফেব্রুলসারিতে গান্ধীক্গীর 
প্র্থাবক্রমে গণ সসহযোগ ক্ান্দোলনেল বিবৃতি ্টাবাৰ সিদ্ধান্ত নেয়। দিলীতে 
২৪-২৪ ফেব্রুমান্ী সারা ভাবত কংগ্রেস কমিটির সভায় তা ক্ন্তমোদিত হয়! 
এই পিন্ধান্তকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের বহু নেতা এ কর্মীর মধ ক্ষোভ ক্ষ 
হয় 1১৪ অসহযোগ ক্মান্দোললের সামরিক বিরতির পাবে কংগোস সংগঠনেও 








রি ৰ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 
ব্পকৌশলগত মতানৈকা তীত্ৰ আকার ধারণ করে এবং স্ববাজা দলের, 
উদ্ভব ঘটে । 

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দার কলে ভারত বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় । কারণ ব্রিটেন তার আর্থনীতিক বোঝা যতদূর সম্ভবপর ভারত 
সান্রাোর উপর চাপিয়ে দিয়েছিল । 

সরকারের বাজস্থ বৃদ্ধির জ্যো ১৯৩-৩১ সালে ভাবত সরকার স্থতীবস্তরের: 
উপরে আমদানী শুদ্ধ ২% শতাংশ শবন্ত বৃদ্ধি করে। একদিকে জনগণকে 
বাড়তি দামের বোকা সমস্ত নিতাপ্রয়োঙ্গনীক জব্যেব উপরেই বহন করতে 
হয়, অপরদিকে ভারতীয় কুষিজীবী জনসাধারণের নায় দারুণভাবে কমে 
ষায়। এর কারণ, ভারত থেকে যে-সব জিনিস বিদেশে ( প্রধানত ব্রিটেনের 
মাধ্যমে ) রপ্তানি করা হ'ত সেগুলে। ছিল প্রধানত কুষিপণা এবং কাচামাল । 





আন্তর্জাতিক বাজারে এই পপাসামগ্রীর দাম মন্দার বাজারে অস্বাভাবিক পড়ে 
যায় । এর সঙ্গে আবার ১৯০১ সালের শরৎকালে লণ্ডন সরকারের চাপে ভারতীয় 
টাকাকে পাউণ্ড স্টারলিং-এর সঙ্গে জোর করে জুড়ে দেওয়া হয়। এর ফলে 


ভারত ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছিল । সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সরকারের জরুরী 
বাজেট অন্থমোদন কৰা হয় যাতে অন্কৃতপূর্ব হারে কর বৃদ্ধি করা হয়। ব্রিটেনের 
বাজারে ভারত সরকারের দেনা শোধ করবার জন্যে ১৯৩২ সালের মাঝামাঝি 
ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণ সোনা বপ্তানি কব! হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখা যে, 
ব্রিটিশ সরকার ও পুক্দিপতিবা বারবাব ভারত থেকে বহু হাঙ্গার কোটি টাকার, 
সোনা লুষ্ঠন করে নিয়ে যায় ।৯৪ 

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ স্থষ্টি করে ক্ষমতা] বিস্তার করা৷ একটা পুরনো 
লাম্াজাবাদী কৌশল । ভাবতে ব্রিটিশ সবকার নিবস্তর ভেদনীতিকে ফলপ্রস্থ 
করার চেষ্ট! চালিয়ে যার ৷ অসহযোগ আন্দোলন বার্থ হবার পরে বিভিন্ন 
প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ। শুরু হয়। এব প্রধান বাজ্জনীতিক কারণ ছিল, 
এই ৰে নেতারা সাবার নিয়্মতাস্থিক তথা সংসদীয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন 
করায় সম্প্রদারগত ভিত্তিতে গঠিত পৃথক নিবাচকমণ্ডলীর নীতি ( principle 
of separate electorate ) অক্ষলবণ করে ভোট পাবার জন্তো হিন্দু এবং 
স্বললমান ভোটারদের কাছে তাদের সাম্প্রদায্িক আবেদন রাখতে হয়েছিল। 
এ ছাড়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক এবং সামাজিক কারণও ছিল | সাম্প্রদার্মিক 
স্বাজনীতিও অধিকতর মজবৃত সাংগঠনিক ভিত্তি লাভ করে। ১৯১৯ সালের 
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শাসনসংস্কার আইনের পধালোচনার জন্যে ১৯২৭ সালের ৮ নভেম্বর একটি 
কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা, করা হয়। কিন্তু এই কমিশন (সাইমন 
কমিশন নামে খ্যাত) কেবল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের নিয়ে গঠন কর! 
হয়, কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি এতে নেওয়া হয়নি। সাম্প্রদাক্মিকতাকে 
উসকানি দিয়ে জাতীয় আন্দোলন ও সংহতিতে ভাঙন ধরানোই ছিল শাসন 
সংস্কার পর্যালোচনার লক্ষা ॥ জাতীর কংগ্রেস সাইমন কমিশনকে পুরোপুরি 
বর্জন করে এবং তার বিরুদ্ধে সারা ভারতে বিক্ষোভ প্রদর্শন কারা হয় এবং নান। 
জায়গায় হরতাল পালন করা হয় (ফেব্রুত্সাৰি ১৯২৮)। ১৯২৮ লালের 
ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন হয়। এখানে গান্ধীজী মতিলাল 
নেহরু কমিটি প্রস্তাবিত স্বায়্ত শাসনের স্বপক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন কবেন। 
বামপন্থী ও বিশ্লবীরা স্বভাষচন্দ্র ও জওহরলালের নেতৃত্বে এর বিরোধিতা কবে 
পূর্ণ স্বানীনতার সংশোধনী প্রস্তাব আনৰার চেষ্টা করবেন । নেহরু পরে তার 
সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার কবে নেন এবং স্থভাষচন্দ্রের আন প্রস্তাব ১৩৫*- 
৯৭৩ ভোটে বাতিল হয়ে খায় ।১ ইতোমধো কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় এ বছরে 
সংবিধানের যুক্তরাষ্্রীয় খসড়া! তৈরির জন্বো যে সর্বদলীয় সম্মেলন ও কমিটি গঠন 
করা৷ হয়, অল্পদিনের মধো মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক দাবির জন্যে তা 
ব্যর্থতায় পধবসিত হয় । কলকাতা৷ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত না 
হলেও পরের বছর ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল 
নেহরুব সভাপতিত্বে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় ও আইন অমান্য আন্দোলনের 
সিদ্ধান্থও নেওয়া হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৩" সালের ১২ মার্চ ডাণ্ডী 
অভিযানের মাধামে এঁতিহাসিক লবণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। 
১৯২১ সালের আন্দোলনের তুলনায় এই আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ অনেক 
বেলী ব্যাপক হয়েছিল এবং শ্রমিক ও কৃষকরা শুধু বেশী সংখ্যায় অংশগ্রহণই 
করেনি, তাদের শ্রেণী সংগঠনগুলিও অনেক মজবূত হয়ে উঠেছিল ।১+ কিন্ত 
১৯২১ সালের আন্দোলনের মত এই আন্দোলন সফল হবার অনেক আগেই 
(অর্থাৎ, পূর্ণ স্বার্থীনভালাভ করা) গান্ধীজী সরকারের সঙ্গে আপস করেন 
এবং গান্ধা-আবউইন চুক্তি সাদিত হয় ( ৫ মার্চ ১৯৩১ ) ৷ কংগ্রেসের প্রতিবাদী 
নেতাদের মধ্যো জওহরলাল ডাব আপত্তি সব্বেও গান্ধীর সিদ্ধান্ত নেনে নেন, কিন্ত 
কুভাষচন্্র এব বিরুদ্ধে সমস্ত সস্তাবা সাংগঠনিক পদ্ধতিতে তীব্র প্রতিবাদ করেন । 
কংগ্রেসের যুব সংগঠনগুলি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ কবে এবং ১৯৩৩ 











?ঃ দ্বিতীগ বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 
সালের > মে ভিয়েনা থেকে ভি. জে- প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্র বন্ধ যুগ্ম ইন্ডাহারে 
“ব্যর্থ! গান্ধীনেতৃত্বের পরিবর্তে আপসবিহীন সংগ্রাম পরিচালনার জন্তে 
কংগ্রেসের ভিতরে নতুন দল গঠনের আহ্বান জানান ।১৮ ১৯৩৪ সালের মে 
মাসে পাটনায় একটি সম্মেলনের মাধামে ‘কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল' বা Congres 
Socialist Party (CSP) প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিহ করেন 
নরেঙ্ছ দেব। এই দলের অন্যতম নেত সম্পূর্ণানন্দ সম্মেলনের আগে সমাছতঙ্্ী 
কর্মস্থচীর খসড়া দলিল রচনা করেন । উল্লিখিত ছজন ছাড়া এই দলের এরতিষ্টাতা 
নেতা হিসাবে জয়প্রকাশ নাবায়ণ, অচুুত পটবর্ধন, ইউন্ক মেহেরন্মালী অশোক 
মেহতা, মিঙ্ছ মাসানী প্রমুখের নাম উল্লেখবোগা । প্রথম থেকেই এই দলে 
বামপন্থী জাতীয়তাবাদী থেকে যাকসবাদী পযন্ত বিভিন্ন মতাদশের কর্মীরা 
ছিলেন । কংগ্রেসের মধো থাকার সিদ্ধান্ত নিলেও এই দল কংগ্রেস নেতৃত্বের 
সমর্থক ছিল না । অপরদিকে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারাও এই দল প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারকে স্বনজবে দেখেনান ॥ এছাড়া কংগ্রেসের কৈজপুর সম্মেলনে ( ১৯৩৯ ) 
নিবাচনে অংশগ্রহণের শিদ্ধান্ত নেওয়। হয়। মোট ১১টি প্রদেশে ১৪৮৫টি 
কেন্দ্রে নিবাচন হয় । কংগ্রেস ৭১৫টি আসন পেয়ে ৭টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠত। 
লাভ করে। এর মধো কংগ্রেস বোদ্বাই, সাজ্রা, যুক্তপ্রদেশ ( বর্তমানে উত্তর 
প্রদেশ ), বিহার, মধা প্রদেশ, উডিষা? এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আইন 
শভায় নিয়কক্ষে নিবস্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং পরে সিন্ধু ও আসামে 
কোআালিশন সরকার প্রতিষ্টা করে। সমাজতাজ্বিক ও বামপন্থী মহলে 
কংগ্রেসের অস্তিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে অসস্তোষ গুরুত্বপূর্ণ চেহারা নেক্স ।১৯ 

প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভারতীয় বাজনীতিক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন যে ধার। গণরাজনীতির পাশাপাশি গড়ে এঠে তা হল গুপ্ত বিপ্লবী 
আন্দোলনের একট! নতুন পায় ৷ সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বর্তমান 
পুস্তকের পরিলবে প্রাসঙ্গিক নর । সংক্ষেপে একথা বলা যার যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 

সময়ে বতীক্ঞনাখ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বন, লালা হবদযনাল, কর্তার সিং, 
ন প্রমুখের tsk গদর, যুগান্তর, অন্সীলন প্রভৃতি বিপ্লবী 
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প্রথন অধ্যায় > 


বিপাবলিকান আমি’ (চট্টগ্রাম শাখার) সঙ্গে পুলিস এ সামরিকবাহিনীর 
সন্মুখ সমর হয়। এই বছরেই ৮ ডিসেম্বর বেঙ্গল ভলান্টিয়াস নামক বিপ্লবী 
দলের কর্মী বাদল গুপ্র, বিনয় বস্তু এবং দীনেশ গুপ্র দুপুর ১২-৩ মিনিটে 
রাইটার্স বিন্ডিংস আক্রমণ করেন।২০ গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে খে 
গুপ্ত বৈপ্রবিক আন্দোলন ও সম্ভাসবাদী কাধকলাপ শুরু হয়েছিল বর্তনান 
শতাব্দীর চল্লিশের দশকের মধ্যে সেভ বারা ক্রমে স্রবলুপ্ত হয়ে বায়। 
কাছেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমস়্কার ভারতীয় বাছনীতির সঙ্গে তার কোন 
প্রতাক্ষ সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সনয়ে সামবিক শ্থান্খানের 
(এই অভ্াত্থান বাৰ্থ হয় ) এবং গুপ্র বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা বাসবিহারী 
বন্ত জাপানে রাজনীতিক আশ্রয় গ্রহণ করেল এবং স্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগে 
দক্ষিণ পূব এশিআয় *ইত্ডিয়ান হণ্িপেণ্ডেন্স লীগ' গঠন করে আজাদ হিন্দ 
সআন্দোলন সংগঠনে প্রতাক্ষ কমিকা নেন ( মাদ্দাদ হিন্দ আন্দোলন সম্পকিত 
অধ্যায় ভ্ষ্টব্য )। ন্মপরদিকে ভাবতের নিপ্রবীরা। দ্বিতীয্প মহাযুদ্ধের সময়ে 
অধিকাংশই বিভিন্ন বামপন্থী দলে যোগ দেন. কেউ কেউ গান্ধীবাদের দ্বারাও 
আকুষ্ট হন । 


যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ভারতীয় রাজনীতি 

১৯৩৬ সালে ফৈছপুর কংগ্রেস অধিবেশনের পরে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের 
কোনো। অধিবেশন হয়নি । ১৯৩৮ সালের ফেব্রুম্মাবি মাসে হবিপুবায় বে 
কংগ্রেস অধিবেশন হয় সেখানে জ্বভাষচক্র বন্ত সবসম্মতিক্রমে কংগ্রেসের 
সভাপতি নিবাচিত হন । যুদ্ধ-পৃব ভারতীয় বাজনীতির ক্ষেত্রে হবিপুরা 
কংগ্রেসের গুরুত্ব খুব বেশী । এই অধিবেশনে দেখা যায় কংগ্রেসের মধ্য 
বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রীদের সংখা? আগের থেকে বেড়েছে । তাদের সংঘবদ্ধতা 
বুদ্ধি পাওয়ায় সাধারণভাবে এ রা আগের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক 
পারেন ভূমিকায় অংশ নিতে । এর একটি কারণ, ১৯২১ এবং ১৯৩* 
সালে ছুটি সবভারতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে গান্ধীজী এব: দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব 
সরকারের সঙ্গে আপস করে জনগণকে হতাশ ও বিক্ষুন্ধ করে তুলেছিলেন। 
দ্বিভীস্ব কারণটি হল দেশে ক্লুষক, শ্রমিক এবং যুব ও ছাত্র সংগঠনগুলির 
অগ্রগতির ফলে সমান্গতঙ্তের ও বামপস্থার শ্রভাব বেছে গিয়েছিল। ইওরোপে 





ভি 


১০ দ্বিতীয্ বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় বাজনীতি 


এই সময়ে আলঙ্ যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে আসে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের 
সহখোগিভাব বিনিময়ে আর্থনীতিক শোষণ এবং রাজনীতিক নিপীড়ন বৃদ্ধির 
কথা স্বরণ কবে বামপন্থীরা আসঙ্গ যুদ্ধে সাহাজাবাদী ব্রিটিশ সরকারকে কোন 
রকম সহযোগিতা না করার পক্ষে সকল প্রচার চালায় । হরিপুরায় যুদ্ধ 
সম্পৰ্কিত খে প্রন্জ্াব গৃহণিত হয় তার শেষ পবিচ্ছেদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ॥ 
এটি হল = 

এই রকম সাহ্রাঙ্যবাদী যুদ্ধে ভারত কোনো অংশ নিতে পারবে না, এবং 
ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের স্বার্থে ভারতের জনবল ও সম্পদকে কাজে লাগাতেও 
দেবে না॥ ভারতীয় জনগণের ঘোষিত সম্মতি ছাড়া ভাবত কোন যুদ্ধে 
যোগদানও করতে পাবে না । সেই জক্যে ভারতে যুদ্ধের জক্তে যে প্রস্ততি নেওয়া, 
চলছে এবং সামরিকৰাহিনী ও বিমান আক্রমণের থে মহড়া চলছে কংগ্রেস তাকে 
কোনভাবে ন্রক্তমাদন করছে না (কারণ) এই সবকিছুব মাধামে যুদ্ধকে ভারত 
পদস্ত এগিয়ে ক্মানার পরিবেশ স্থষ্টি করা হচ্ছে । ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার 
কোন চেষ্টা হলে তাকে প্রতিরোধ করা হবে ।২৯ 

এই সম্মেলনে ১৯৩৭ সালের সংবিধান "অনথধায্ী যুকবাষ্ট গঠনের বিরুদ্ধে 
প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সুভাষচন্দ্র ভাব ভাষণে এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ও 
বিভক্ত করে শাসন করার পদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র মত ব্যক্ত করেন ২২ বিন্ধ 
এই সময় থেকে সভাষচক্দের সঙ্গে গান্ধীনেতৃত্বের মৌলিক প্রশ্নে ঘন্বের ক্ষেত্র 
প্ৰস্তত হয়, পরের বছর এই ছন্দ প্রকা্য এবং ব্যাপক আকার নেয় । বস্তুত 
এই বিরোধ বাক্কিগত ছিল না। বরং বামপন্থী ও দক্ষিপপন্থী শক্তির মধ্যে 
মৌলিক হস্থ হিসেবেই এব ন্াক্মপ্রকাশ ঘটে । এর প্রথম কারণ ছিল, 
দক্ধিপপন্থীর। সরকারের সঙ্গে একটা 'আপসে আসতে চাইছিলেন, অপরপক্ষ 








দ্বিতীয় অধ্যায় 
যুদ্ধের প্রথম পর্বে ভারতের রাজনীতি 
(১৯৩৯-৪১ ) 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় বাজনীতির চারটি ক্ষেত্র স্পষ্ট হয়ে এঠে। 
প্রথমত সরকারের সঙ্গে কংগ্রেল ও বামপন্থী দলগুলির সবন্থ; দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের 
ভিতরে দক্ষিণ ও বামপস্থীদের ছন্থ ; তৃতীয়ত, বামপন্থীদের নিচ্দেদের মধ্যে সবল 
এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তৃতি । 

কংগ্রোস সংকট __কংগ্রেসের মধ বাম ও দক্ষিণ অংশের বন্দ প্রকাশ্য কূপ নেয় 
১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি নিবাচনকে কেন্রু করে। কংগ্রেস তার জন্মলগ্ন 
থেকেই যণার্থ অর্থে কোনো! বাজনীতিক দল ছিল না, বরং অনেক আগে থেকেই 
কংগ্রেসকে একটি মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে তার মো বিভিন্ন মতাদর্শ ও 
কর্মকা নিয়ে নানা দল গড়ে ওঠে । অনুরূপভাবে বামপন্থী দল  গোষ্টাসমৃহ 
আলোচ্য সময়ে কংগ্রেস মঞ্চকে জাতীয় সংগ্রামের কাজে বাবহার করার স্তর বিখের 
জন্য কংগ্রেস সভাপতি পদে একজন সর্বভারতীয় বামপন্থী নেতার নিবাচন 
চাইছিল । অপরদিকে, বামপন্থী সভাপতি নির্বাচিত হলে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
চূড়ান্ত পথায় শুরু হয়ে যাবে, ব্রিটিশ সরকার বিপদে পড়বে এবং সমান্গতঙ্জের 
অগ্রগতি ঠেকানো ছুঃসাধা হয়ে উঠবে এই কারণে কংগ্রেসের দক্ষিণপস্থী নেতৃবৃন্দ 
তাদের মনোনীত প্রার্থার জয়কে তখন সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন । 

মৌলান| আবুল কালাম আজাদ, পট্টন্তি সীতারাযাইস্সা এবং স্বভাষচঙ্স 
বন্থর নাম সভাপতি পদের জন্ে প্রস্তাবিত হয় । মৌলান। আজাদ কংগ্রেসের: 
দক্ষিপপন্থী নেতাদের নস্থবোধে পট্টভি সীতাবাষাইয়্ার সমর্থনে নিঙ্গের নাম 
প্রত্যাহার করে নেন ॥ ফলে স্বভাষচক্্র ও সীতাবামাইয়া সরাসবি প্রাতিহবন্বি- 
তায় যথাক্রমে বাম ও দক্ষিশপস্থী শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে অবতীর্ণ হন । 
গান্ধীজী তার সমস্ত ব্যক্তিগত প্রভাব পট্টভির নিবাচনের কাজে লাগান । 
_ জওহবলাল স্থভাষচন্দের প্রাথীপদ বিরোধিতা ককেন । স্বভাষচকঙ্গ যুক্তবারীয 
প্রস্তাৰকে সবাক্গকভাবে প্রতিরোধ করাব আহবান জানান । বল্পভভাই প্যাটেল, 
রাজেহ্দ প্রসাদ, জওহরলাল নেহক্, জয়বান দাস বৌলতবান, ছ্ছে. বি. কুপালনী, 
ধম্নালাল বাজাজ, বাও দেও, কুলাভাই দেশাই প্রমুখ নেতারা যৌথ, 
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১২ জ্িতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 
বিবৃতি ও পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিব্ততের মারকত তাদের চুড়ান্ত প্রচার চালান। স্থভাষচন্দ্র 
পালটা বিবৃতি দেন।৯ ১৯৩৯ সালের ২৯ জান্ুারি নিবাচন "অনুষ্টিত হয় এবং 
স্তভাষচন্দ্র ২-৫ ভোটের ব্যবধানে পুননিবাচিত হন 1২ গ্রান্ধীজি ৩১ জান্ুআরি 
“এক বিবৃতিতে প্র ভির পরাজয়কে অনেক বেশী তার নিজের পরাজয় ( "---the 
defeat is more mine than his” ) হিসেবে অভিহিত করেন এবং দক্ষিণ- 
পদ্থাদের তরফে এর পরে যে নবনিবাচিত সভাপতির সমন্ত কাজে তথা চূড়ান্ত 
সংগ্রামে পরোক্ষ বাধ। দেওয়া এবং অসহযোগ করা হবে তার ইঙ্গিত দেন।* 
অচিরেই দক্ষিণপস্থীর| ব্রিটিশ সরকারের বিকদ্ধে নয়, বরং সমস্ত শক্তি 
কংগ্রেসেরই নিবাচিত সভাপতি এবং বামপন্থীদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেন এবং 
কংগ্রেস ওআকিৎ কমিটি গঠনের ব্যাপারে একট! সম্পূর্ণ অচলাবন্থ। সি হয়। 
এর ফলে স্থভাষচন্দ্র বন্ কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগ করতে বাধা হুন ( ২৪ 
এপ্রিল ১৯৩৯) । 

> সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ জামানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ কবে এবং ৩ সেপ্টেম্বর 
ব্রিটেন ও ফ্রান্স জামানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে । এইভাবে খে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ বছদিন থেকে ব্যাস হয়ে উঠেছিল তা শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে সেই 
ত্রিটিশ সরকাবের কাছে ভারতীয় সাম্রাদ্োর রপকৌশলগত অবস্থান এবং 
সবাধিক বসদের স্বার্থে ভারতের মাহুষকে যুদ্ধের সক্ষে জড়িয়ে ফেলার 
প্রয়োদনীয়ত। চূড়ান্তভাবে দেখা গেল । এর জক্যে ভারত সবকারোর দিক খেকে 
একদিকে প্রয়োজন ছিল জাতীয় স্বাধীনতার দক্কে যে কোনো আন্দোলন । 
শ্রমিক ধর্মঘট ও কুদ্কক অসম্মোষকে সমূলে ধ্বংস করার উপযোগী বাবস্থাবলী গ্রহণ 
এমন পরিবেশ তৈরি কর। যাতে যুদ্ধের জক্যে প্রয়োজনীয় উৎপাদন ব্যাহত হতে 
না পারে, ব্রিটিশবাহিনীর অন্তত ভারতীয় সৈক্কদের মনোবল ভেঙে না যায় এবং 
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দ্বিতীয় অধ্যায় : যুদ্ধের প্রথম পৰে ভারতের রাজনীতি ১৩ 
(15৩ ) হিসেবে বাবহার করা৷ যাবে । পরবর্তী আলোচনায় এই বিশ্লেষণের 
প্রমাণ মিলবে । 
ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারত আপনান্সাপনি একট। যুদ্ধে 
অংশগ্রহণকারী (৮511185:50) দেশে পৰিণত হল ৷ সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় 
ব্রপতিরা সরকারকে তাদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন । অপরদিকে 
পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং বাংলার অকংগ্রেপী সবকারগুলিও একই মর্মে প্রস্তাব পাস 
করলেন। সর্বভারতীয় বাদনীতিক দলগুলির নখে "ন্যাশনাল লিবারাল 
ফেডারেশন এবং হিন্দু মহাসভা। যুদ্ধে সামগ্রিক সহযোগিতার প্রস্তাব সরকারী 
ভাবে (০9161519115 ) গ্রহণ করেন ।* এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং 
বামপন্থী দলগুলোর ভুনিকা বিস্তারিত "সমালোচনা করার আগে ভারত সরকারের 
দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করে নেওয়া যেতে পাবে । 


সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী ও আমল! মহলে মতবিরোধ 

যুদ্ধের প্রথমার্ধে ভারত সরকার ভারতের জনগণকে যুদ্ধের সহযোগী করে 
তোলার খেকে তাদের যতদূর সম্ভবপর বিভক্ত করে দিয়ে আভ্যন্তরিক বিরোধের 
স্থযোগে নিজেদের ইচ্ছেমত ভারতকে যুদ্ধের কান্দে বাবহার কবার চেষ্টা চালায় ।* 
বি. আর. টমলিনসন-এক ভাষায় *কৎগ্রেল এবং মুসলিম লীগের মধ্যে যে ফাটল 
বিস্তৃত হতে খাকে তাহ ছিল তাদের হাতে তুরুপের তাস ।---তিনি ( বড়লাট 
লিনলিথগে। ) এবং তাব মক্্িপবিষদ দুটে। দলেরই দাবিগুলোর বিরুদ্ধে এদের 
প্রতিদ্বন্বিতাকে সবচেয়ে কাধকব অন্ত্র হিসেবে বাবহার করাব কাজে লাগাতেন ।"৯ 

'লিনলিথগে। মুসলিম লীগের সঙ্গে দবাদব্বিতে কখনওই লীগকে বেশ 
চটিয়ে দেবার পক্ষে ছিলেন না, কারণ সরকারের প্রতি লীগের আঙ্থগতা এবং 
সমর্থন ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম রাখার জন্যে 'অপৰিহাধ ছিল-_প্রধানত তার “গণতঙ্্ 
বিরোধী: এবং ‘জাতীয়তাবাদ বিরোধী কৃমিকার জন্যে । উইনস্টন চাডিল 
১৯৪* সালের প্রারস্তে ভারতের ভাইসরয়ের বিরুদ্ধে এই বলে দোষারোপ করেন 
যে ‘ভাইসরয় কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে যে সমঝোত | স্থষ্টির চেষ্টা কবেছেন তা 
আত্মঘাতী নীতি' এবং বলেন যে হিন্দু মুসলমান বিবোধই: হল ভারতের ব্রিটিশ 
সামাজা টিকিয়ে রাখার প্রধান স্তস্ত 1! অপরদিকে মুসলিম লীগের সঙ্গে জিল্গার 
মাধ্যমে সমঝোতায় আস! সহজ এবং লীগ ব্রিটিশ সরকারের কাছে নিকট 





১৪. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 
ভবিষাতে খুব দরকারী আর দূর ভবিষাতেও তাকে বাগ মানানো কিছু 
কঠিন নয় ৷" 

১৯৪ সালের মাঝামাঝি কংগ্রেসের ব্রিটিশ সবকার-বিরোধী আন্দোলনকে 
কেন্দ্র করে বিরোধ অনেক দূর গড়ায় এবং ব্রিটিশ সরকারও সস্তাবা সমস্ত 
বাবস্থা নিয়ে তৈরী হয়। এই সময়ে “বিপ্রবী আন্দোলন অভিন্যন্প' 
{ Revolutionary Movement Ordinance) জারির চূড়ান্ত বাবস্থা নেওয়া 
হয় এবং এর সঙ্গে সরকারীভাবে একটা ইন্তাহার তৈরি করা হয়। এর আগেই 
১৯৩৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বাধবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই “ভাবত বঙ্গ 
আইন (১৯৩৯ সালের ৩৫ নং আইন )' জারি করা হয়। এই "আইনে যে 
কোনো বাক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখা, বিচারের প্রহসন করে ট্রাইব্যুনালে 
অভিযুক্তের বিনা উপস্থিতিতেই তাকে সাত বছর অবধি সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া 
এবং ভাক-তার টেলিফোন, টেলিগ্রাক বাবস্থার উপরে অতিরিক্ত নিয়স্ত্রণ প্রভৃতি 
বলবৎ করা হয়। 

১৯৪০ সালের উপরে উল্লিখিত ইন্ত্াহারে কংগ্রেস যুদ্ধবিরোধী সত্যাগ্রহ শুর" 
করার থে প্রস্তাব দেয় তাকে “কংগ্রেসের নিজের আদর্শের প্রতি এবং দেশের 
স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা' বলে অভিযোগ করা হয় । বিভেদ স্থষ্টির উনদেশ্্ো 
ইন্তাহারে বল! হয় যে সরকার কোনদিনই কংগ্রেসকে ভারতীয় জনগণের একমাত্র 
প্রতিনিদি বলে মনে করে না। বাকী দলগুলোর স্থার্থরক্ষা করাও সরকারের 
কর্তবা। তা ছাড়া, এমন বহু ভারতীয় থাকতে বাধা খাবা কংগ্রেসের যুদ্ধ- 
বিরোধী প্রন্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে, কংগ্রেস নেতাদের মানে না এবং এ. 
কথা বোঝে যে ভবিষ্যতে ভারতের ভাগো যাই ঘটুক লা কেন, বর্তমানে 
সংকটময় দিনে যে-কংগ্রেস তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাকে সম্পুর্ণ 

_লিশ্চিহ্ত করার মাধ্যমেই ভারত বিশ্বের কাছে সছা্সসন্ান প্রতিষ্ঠা করতে পাবে ॥ 
এই ইন্তাহার থেকে সরকারের মনোভাব ও প্রচেষ্টা স্পষ্ট বুঝতে পারা খায় । 
ইস্তাহাবে ভারতের জনগণকে যুদ্ধের কাজে ব্রিটিশ সরকারকে সমস্ত রকমে সাহাযা 
করবার আহবান জানিয়ে বলা হয় থে যারা এই কাজ করবে তারা৷ এব জন্যে 
তাত চন! আরা বোহেরা সাত 
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তারা রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবেন না বা এ দল ভবিষাতে কখনো 
নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিত৷ করতে পারবে ন৷। 

সাম্াজাবাদকে কায়েম রাখার উদ্দেন্তে স্বচতুরভাবে এই বাবা যোগ কর হয় 
স্বদূরপ্রসারী পরিকল্পন৷ নিয়ে । ভাইসরয়ের একসিকিউটিভ কাউন্দিলের হোম 
মে্বার স্যর র্েজিনান্ড ম্যাক্সওয়েল ভাইসবয়ের কাছে প্রস্তাব পাঠান খে শুধু 
কংগ্রেসকে দুর্বল করে সরকারের আরোপিত শর্তাবলী মানতে বাধা করলেই 
যথেষ্ট হবে না৷ বরং “একটা বাজ্জনীতিক দল হিসাবে কংগ্রেসকে ধবংস করে দিতে 
হবে ।'১০ সরকার যে পরিকল্পনা করে তার অস্তস্তূত ছিল কংগ্রেস নেতাদের 
পাইকারী গ্রেপ্তার, যে-সব সরকারী কর্মচারীকে (উচ্চ এবং নিন্নপদপ্থ ) 
রাজভক্ত বলে মনে হবে ন। তাদের গ্রেপ্তার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ কবে 
দেওয়া এবং কংগ্রেসের সমন্ দলীয় কাধালয় এবং ব্যাঙ্ক আকাউপ্ট বাজেয়াল্র 
করে নেওয়া ইত্যাদি । অপরদিকে এ অভিন্যান্সে সরকারের হাতে যে পরিমাণ 
ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয় এক কথায় বলা যেতে পাবে সেটা হল বিপ্লব দমন করার 
নামে যা খুশি করার ক্ষমতা । 

বিপ্লবী আন্দোলন অভিন্যান্স' নামকরণ কেন্দ্ৰ করে সরকারী মহলে প্রথমে 
অনেক চিন্তাভাবনা কবা। হয়, ‘কারণ এই অডিন্তান্সের ফলে আমেরিকায় বিরূপ 
প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হতে পাবে এবং জার্মানরাও তাদের বেতার প্রচারে এর ফলে 
লাভবান্‌ হতে পারে ।' নানা মতপার্থকোর পরে শেষ অবধি ঠিক হয় 
অভিভ্তান্সের সংক্ষিপ্ত নাম হবে, “জকরী ক্ষমতা। অভিন্যান্দ' ( Emergency 
Power Ordinance ) এবং বিদেশে এই নামই প্রচার করা হবে ।৯৯ কিন 
বহু আমলাই এই 'অডিন্যান্স জারির বিপক্ষে ছিলেন। উত্তর প্রদেশের গভর্নব 
স্যার মরিস হালেট ভারত বক্ষা আইন দিয়েই যুদ্ধের সময়ে কংগ্রেসের 
মোকাবিলা করায় আগ্রহী ছিলেন। তার মতে এই “অডিন্যান্স প্রশাসনিক 
দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় এবং বিভ্রান্তিকর আর বাজ্জনীতিক দিক থেকে একটা 
ড্কুল ৷৷ কারণ হিসাবে তিনি বলেন : “ঘদি 'আমবা দেশের একট! রাজনীতিক 
দল হিসেবে কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করতে চাই, তাহলে কংগ্রেসের খাবা আংশিক 
সমর্থক তাদেরকে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ত্র করতে হবে । কংগ্রেলকে ধ্বংস করার 
ইচ্ছে সম্পর্কে আমার কিছুই বলার নেই, কিন্ত আমি শুধু বলতে চাই যে এটা 
তার পথ নয় 1---ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান, কিছু-রক্ষাকবচ থাকলে, ভারতীয়রা, 
নিজেরাই নির্ধারণ করবে__একথা বলার পরে একমাত্র যুদ্ধের কান্দে বাধ। 
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স্বষ্টি করছে__এই কথা না বলে অন্ত কোনভাবে কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করতে যাওয়া 
আমাদের পক্ষে পারম্পর্হীন কাজ হবে।'১২ কাজেই তার বিচারে যে-সব 
লোক কংগ্রেসের ঘোরতর সমর্থক নয় নাৎসী বিদ্বেষের উসকানি দিয়ে তাদের 
কংখ্রেস-বিরোধী করে তোলার চেষ্টা চালানো যেতে পারে। 

কিন্ত স্যর রেজিনান্ড এই ধারণার প্রবল বিরোধিতা করেন ॥ তার ধারণা 
ছিল থে কংগ্রেসের আর কিছু মাত্র জনসমর্থন অবশিষ্ট নেই, এবং এই অভিন্যান্দের 
মাধামে 'প্রতাক্ষ সংগ্রাম করেই কংগ্রেসে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যাবে। 
সরকারের তরফে এই 'অভিন্যান্স পছন্দ করার দুটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমত, 
ভারত রক্ষা আইনের মেয়াদ বেশীদিনের নয় ॥ কাজেই সরকার বনাম কাগ্রেসের 
লড়াই: শেষ হবার আগেই এব মেয়াদ ফুরিয়ে যেতে পারে । দ্বিতীয়ত, আরও 
গুরুত্বপূর্ণ খে ভগ্ন সরকারের ছিল তা হল, ভবিষাতে কংগ্রেস নতুন সংবিধান 
বলে অনেক বেশী সংখ্যাগৰিষ্ঠতায় নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে এবং কেন্সেও 
ক্ষমতাশালী হতে পানে বার কলে যুদ্ধের শেষে ত্রিটিশ সরকারের সম্ভাব্য 
দুবলতার ন্ুষোগ নিয়ে নিজের দাবি হাসিল করে নিতে পারে । সেইজন্যেই 
এই অভিন্ঞান্পে আন্দোলনকারী দলকে ভবিষাতেও নিবাচনে প্রতিদ্বন্দিত। 
করতে না দেবার স্পষ্ট নির্দেশ লিপিবদ্ধ কর! হয়। নীচুন্তবের আমলার! কংগ্রেসের 
আন্দোলন দমনের ক্ষেত্রে সব সময়ই এই ভয়ে থাকত যে যদি কংগ্রেস ক্ষমতায় 
“আসে তাহলে তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া হতে পারে । সরকার এই 
অডিন্তান্দের মাধ্যমে এইসব আমলা ও সরকাৰী কর্মচারীদেরও নিশ্চিন্ত করতে 
চাইছিল । গভর্নরের একসিকিউটিভ কাউন্সিলে যে-সব ভারতীয় সদস্য ছিলেন 
তাদের বাস্তব ক্ষমতা এবং মধাদা এত কম ছিল খে, ১৯৪২ সালের অগস্ট 
আন্দোলন শুরু হয়ে যাবার পরেও কাউন্সিলের একটা সভায় এই অভিন্যক্স 
অনুমোদনের জন্বো পেশ করা হয় এবং এ সভাতেই সঙ্গে সঙ্গে অডিন্যান্সটিকে 
অহ্থমোদন করানো হয় । এর অনেক আগেই এমনকি বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চত্তরের 
আমলাদের এই অভিন্যান্স সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কব! হয়েছিল এবং আলোচনা 
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কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভুমিকা 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যুদ্ধ সংক্রান্ত কোনো বিবৃতি দেবার আগেই এবং এ 
সম্পর্কে গুন্ার্কিং কমিটি বা সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি কোনে। সিদ্ধান্ত নেবার 
আগেই গান্ধীজী এবং নেহক্ যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের বান্তিগত অভিমত সংবাদপত্র 
মাবকত প্রচার করেন। গান্ধীজী লেখেন: “আমি এখন কেবল ভারত, 
উদ্ধারের কথ! ভাবছি না। সেটা হবে, কিন্ত তার কি মূল্য থাকবে যদি ইংল্যাণ্ড 
এবং ফ্রান্সের পতন হয়ঃ অথবা যদি জামানীর ধ্বংস আর অপমানের মধ্যে 
দিয়ে তারা জয়লাভ করে ?৯- অপরদিকে জওহরলাল নেহরু তার এক 
বিরতিতে ( সেপ্টেম্বর ) শুধু ব্রিটেনের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েই ক্ষান্ হলেন 
না। তিনি বললেন : ‘ব্রিটেনের অন্থবিধের খেকে নিজেদের সুবিধে বার করে 
নেওয়াটা "আমাদের দৃষ্টিতে সমন্তা। সমাধানের পথ হবে না1--একদিকে গণতঙ্জ 
ও স্বাধীনতা, অপরদিকে ফ্যাসিবাদ ও আগ্রাসন এই ছুটির মধ্যেকার লড়াইয়ে 
আমাদের সহাঙ্স্থৃতি অবস্তন্তাবীরূপে থাকবে গণতস্ত্রের পক্ষে-.আমি চাই 
ভারত এই যুদ্ধে তার পূর্ণ ুমিকা পালন করুক এবং নতুন বাবস্থা প্রতিষ্ঠার 
জন্বো সংগ্রামে তার সমন্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করুক ।'১% 
শাক্ষীা এবং নেহরু-প্রদত্ত বিবৃতি থেকে মুদ্ধ-সংক্রান্ত মৌলিক প্রশ্নে 
কংগ্রেসের বাম ও দক্ষিণপস্থী শিবিরের মধ্যে দ্বন্থ আরো স্পষ্ট বোঝ! খায়। 
কারণ ১৯৩৮ সালের ফেব্রুমারি মাসে কংগ্রেসের হবিপুবা অধিবেশনে যুদ্ধ- 
বিবোধী যে প্রস্তাব গ্রহণ কর। হয় দুজনের উপ্রে উল্লিখিত বিবৃতিই তার সম্পূর্ণ 
বিপরীতমুখী । এর থেকে মনে হয় কংগ্রেসের গাস্ধীপস্থী নেতৃবৃন্দ অতি অল্পদিনের 
মধ্যেই, অর্থাৎ সত্যিই যখন যুদ্ধ বাধল, তখন হরিপুর প্রস্তাবকে অর্থহীন ছেড়া 
কাগজে পরিণত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি । এবং তারাই কংগ্রেসের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী হওয়ায় দলের শৃন্খলাভঙ্গের জন্যেও তাদের কোনে। 
অন্ৃবিধায় পড়তে হয়নি। যুদ্ধের শুরুতে গান্ধীজী এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের 
মধ্যে যুদ্ধসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর যে পার্থক্য ছিল উপরের বিবৃতি ছটি থেকে তার 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় । গান্ধীজী তার অহিংসার আদর্শের দিক থেকে যে কোনো 
ধরনের যুদ্ধেরই ঘোরতর বিরোছিতা করেন, এবং এক্ষেত্রে গণতত্র ও 
১৯৬ দি করেননি ৷ অপরদিকে যুদ্ধ সম্পর্কে ভাব 
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১৮. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীন্ম রাজনীতি 


জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আরুল কালাম আজাদ, বাজাগোপালাচাবী, 
বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ । এর মধ্য নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গী 
আমরা আগেই দেখেছি, তিনি এই যুদ্ধে শর্তহীনভাবে ব্রিটেনকে সহযোগিতা 
করার পক্ষে ছিলেন । মৌলানা আজাদ প্রমুখ বাকী নেতার! স্বাধীনতার 
প্রতিশ্রাতি, যুদ্ধকালীন ভাইসরয়ের এক্সিকউটিভ কাউন্সিলে কংগ্রেসের 
প্রকুত ক্ষমতাবৃদ্ধি, সংবিধানসভা ( কনস্টিটিউএস্ট আযানেঙ্বলী ) গঠন প্রভৃতি 
শর্তে এই যুদ্ধে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বাজী ছিলেন । 

১৯৩৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওআকিং কমিটি যুদ্ধ সম্পকে এক প্রস্তাব 
গ্রহণ করে ॥ এই প্রস্তাব গৃহীত হবার আগে খে বিপুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় তাতে 
গান্ধীজী তার সামগ্রিক যুদ্ধবিরোদিতার প্রস্তাবে মোট চারজন সদস্যের সমর্থন 
পান। এরা হলেন আচাৰ নবেঙ্গ দেব, আচার্য কুপালনী, দৌলতরাম এবং 
প্রফুল্প ঘোষ ৷" অপরদিকে নেহরুর নিঃশর্ত সহযোগিতার প্রস্তাবও গৃহীত 
হয়নি। বরং যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে ভারতীয় জনগণের সম্মতি ছাড়াই 
ভাইসরয় কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার তীত্র সমালোচন! কর! হয়। এই প্রন্তাবে 
সামাজাবাদী স্বার্থে ভারতের সম্পদকে শোষণ করা ও কাজে লাগানোর বিরুদ্ধেও 
প্রতিবাদ কর! হয় এবং বলা হয়, “গণতাস্রিক স্বাধীনতার জক্তে যে যুদ্ধের কথা 
বলা হচ্ছে ভারত তার মধ খাকতে পারে না ষখন সেই স্বাধীনতা থেকেই তাকে 
বঞ্চিত কৰে রাখ! হয়েছে। এই প্রস্তাবে আরে! বলা হয় : 'সেইজাই এআনিং 
কমিটি ভ্রিটশ সরকারকে আহ্বান করছে গণতস্্র এবং সামাঙ্গাবাদের প্রশ্নে এই 
যুদ্ধের উন্দেশ্বা কি, খে নতুন বাবস্থা প্রণয়নের কথা বলা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য কি, 
এবং বিশেষ করে ভারতে তাকে কিভাবে প্রয্মোগ কর] হবে এবং বর্তমানেই তার 
চেহার। কি দাড়াবে সে কণ। স্পষ্ট ভাষায় খোষণা করার জন্মে '১৬ ১* অক্টোবর 
আই, সি. সির সভায় এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং বলা হয়: ভারতকে 
_ অবস্থাই স্বাধীন বাষ্ট্ের স্বীরুতি দিতে হবে । বা 
ভা এরযোলেন মাধযনে তাকে এই মর্বাদ। দিতে হবে" 
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দ্বিতীয় অধ্যায় যুদ্ধের প্রথম পর্বে ভারতের রাজনীতি ১৯ 
নীতি। কিন্ত যুদ্ধ চলাকালীন তার কোনো সম্ভাবনা নেই । যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার 
পর ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে “১৯৩৫ সালের ভারত সরকার 
আইনকে স্বায়ত্তশাসনের উপযোগীভাবে পরিবর্তন করা হবে। তবে এই কাজে 
সংখ্যালঘুদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মতামতকে খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হবে, শকখাও 
তিনি জানিয়ে দেন। অর্থাৎ, এই বঙগুহাতে ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িকতার 
উসকে দিয়ে স্বাধীনতার দাবিকে নাকচ করার বন্দোবন্তও তারা করে রাখলেন । 
যুদ্ধের সহযোগিতায় ভারতীপ্নদের ভিডিয়ে নেবার কৌশল হিসাবে তিনি ঘোষণ। 
করেন, যুদ্ধের ব্যাপারে জনমতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে শভর্নব-জেনারে লন 
নিজের সভাপতিত্বে সমস্ত ঝড় রাঞ্জনীতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এবং বাজন্য- 
বর্গের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা উপদেষ্টাগোষ্ী তৈরি করা হবে । বলা নাছুলা 
এই ধরনের উপনদেষ্াগোষ্ঠীর কাধত ক্ষমতা কিছুই থাকে না এবং এই 'গাষ্টীর 
সদশ্যাদের একমাত্র কাছ হস্স সরকারের সমপ্ত নীতিতে সায় দিয়ে যাওয়া । 

কংগ্রেস ওআকিৎ কমিটি ভাইসরয়ের এই প্রস্তাবকে “পুরনে৷ শাশ্রা- বাদী 
নীতিরই পুনঃপ্রকাশ' বলে খারিজ করে । সরকারী নীতির বিরুদ্ধে গ্রাচি দের 
প্রথম স্বর হিসেবে ওক্সাফিৎ কনিটিক নির্দেশে সমস্ত কংগ্রেস মন্ত্রী ১:২৭ 
নভেম্বরের মধো (১৯৩৯ ) পদত্যাগ করেন 1১৮ এর আগে শেষ মুহূর্ত থিস্ত 
সরকার উপদেষ্টাগো্ঠীতে কংগ্রেসের সদক্ষসংখা! বৃদ্ধি করে দেবার প্রলোজন 
দেখিয়ে মিটমাটের চেষ্টা করে ॥ কিন্তু কংগ্রেসের বক্ধবা ছিল আগে স্বাধীনতার 
দাবিকে স্বীকার করতে হবে এবং সংবিধান পরিষদ গঠন করতে হবে । 

অন্যদিকে ভাইসরয়ের ঘোষণার পরের দিন, অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর, মুসলিন লীগ 
ঘোষণা করে যে এই যুদ্ধে ই দল একট! শর্তে সহযোগিতা করতে বাজী গাছে । 
শর্ত হল “সুসলমান-ভারতের হয়ে কথা, বলবার একমাত্র হকদার দৃসলমান স-গঠন' 
মুসলিম লীগের অনুমোদন ছাড়) ভারতের কোন ধরনের সাংবিধানিক অগ্রগতি 
খটানে! চলবে না।১৯ জিক্সা সংবিধান শভ। গঠনের একান্ত বিঝোদী ছিলেন । 
কারণ তিনি জানতেন: এই সভায় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে; ফলে 
মূললিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক দাবি আদায়ের কোনে৷ সন্ভাবন! খাকবে 
না। ১৯২৭ সালে গান্ধীজী কংগ্রেসের আবিসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন। তার 
আগে পস্ত লিঙ্গ নরমপন্থী কংগ্রেস নেতা হিসেবে খ্যাত ছিলেন । এই সময়ে 
পানী শত বিল দেখা দেওয়ায় দিছা কংগ্রেস ত্যাগ কৰেন, 
বিন ইংল করেন এবং কিরে এসে নুসলিম লীগে যোগ 
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দেন।১৯কে) তার নেতৃত্বে এবং কৰি ইকবালের সভাপতিত্বে ১৯৩. সালে 
এলাছাবাদে লীগের সম্মেলনে সবপ্রথম “মুসলমানদের জন্তে ভারতীয় হোমল্যাণ্ড' 
দাবি করা হয়। ইকবাল পাজ্াব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং 
বালুচিস্তানকে মিলিত করে একটি উত্তর পশ্চিম ভারতীয় মুসলমান রাষ্ট্রের দাবি 
করেন ।২০ এই দাৰিকেই স্বি্গাতিতবন্তিত্তিক পৃখক্‌ রাষ্ট্রের জন্মে মুসলিম লীগের 
আদি দাবি বা পাকিস্তান দাবির স্ত্রপাত বলা যেতে পারে । 

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার যে নির্বাচন হয় তাতে 
লীগের ফলাফল ভালই হয়েছিল, যদিও লীগ ছাড়া অনান্য মুসলমান সংগঠন ও 
কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব রাঙ্গাসভায় মিলিতভাবে লীগের থেকে বেশী ছিল। 
কিন্ত কংগ্রেস নেতারা এবং তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি নেহরু লীগের গুরুত্ব 
ঠিকমত বুঝতে পারেননি । জিন্গা লীগের লখনৌ অধিবেশনে কংগ্রেসকে 
একটি হিন্দু সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে এত হুষটুভাবে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার 
কৰেন যে মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে জনসংযোগ গড়ার যে পৰিকল্পনা কংগ্রেস গ্রহণ 
করে তা সম্পূর্ণ ধুলিসাৎ হয়ে যায় । শুধু তাই নয়, পাক্কাব, বাংলা এবং আসামের 
মুসলমান দলগুলির নেতারা তাদের কর্মীদের লীগে যোগদানের নির্দেশ দেন । 
১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সালে লীগের সঙ্গে সমঝোতার জন্যে কংগ্রেস খত চেষ্টা করে 
সবই বার্থ হয়, কারণ থে কোনে! সমঝোতায় আসবার আগে লীগের পূব শর্ত 
ছিল কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসেবে এবং লীগকে মুসলমানদের প্রতিনিধি, 
হিসাবে সমান নহাদায় বিচার করতে হবে এবং তার ভিত্তিতেই যে কোনো 
আলোচন চলতে পারে । যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পরে কংগ্রেসের যুদ্ধবিরোধী 
মলোভাবের জন্য ব্রিটিশ সরকার মুস“লন লীগকে সহযোগী দল হিসাবে আরো 
বেশী গুরুহ দিতে থাকে ॥ সাতটি প্রদেশ ( বখা বোস্বাই, মাত্রা, যুক্তপ্রদেশ, 
বিহার, মধ্যাপ্রদেশ, উদ্ভিষা* উ: পঃ সীমান্ত প্রদেশ ) থেকে কংগ্রেল মন্ীরা 
পদত্যাগ করায় ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে কংগ্রেস বিরোধিতা এবং লীগের স্বপক্ষে 
প্রচার চালানো খুব সহজ হয় । লীগ ১৯০০ সালের মার্চ মাসে লাহোর অধিবেশনে 
সরকারীভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যে পৃথক্‌ রাষ্ট্র তথা পাকিস্তান প্রস্তাব 
গ্রহণ করে। এই সময়ে লীগ এই প্রস্তাব গ্রহণ করাম স্বাধীনতার চুড়ান্ত 

ব্বিৰাবিভক্ করার * 









সংগ্রানের মূহূর্তে ভারতবাসীকে 
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দ্বিতীয় অধ্যান্ন : যুদ্ধের প্রথম পৰে ভারতের বাজনীতি ২১ 
অপরদিকে যুদ্ধ শুরু হবার আগে থেকেই বামপস্থীর৷ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পূর্ণ 
অসহযোগের দাবি এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে চুড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করার জন্যে 
বতদূর সাধ্য চাপ দিতে থাকেন এবং ব্যাপক প্রচার আন্দোলন চালাতে খাকেন। 
এর কথ আমরা বিস্তারিতভাবে পরে আলোচনা করব ॥ কিন্ত সেই আন্দোলন 
যে কংগ্রেস কর্মীদের লারা ভারতে বেষ্ট প্রভাবিত করেছিল তা নেতাদের 
বিচলিত ভাব দেখে এই সময়েই বোঝা। বায় । নেতার! ক্রমে একথা বুঝতে 
পারেন যে কোনোরকম সংগ্রাম সুরু না করলে জনগণকে কংগ্রেসের সঙ্গে পা ওয়া 
খাবে না; বানপস্থীরাই তাদের সমর্থন টেনে নেবে। 

১৯৪৮ সালের প্রথমার্ধে নেহরু এবং গান্ধী ছুজনেহ এআক্কিং ক বার 
পুবোক্ত যুদ্ধবিরোদী ও স্বাধানতাকামী প্ৰস্তাব সব্বেও ভারতের স্বাবীনতার প্রশ্ন 
সম্পুর্ণ উপেক্ষা করে ব্রিটিশদরদী বিবৃতি দিতে থাকেন । যেমন নেহরু বলেন, 
“ব্রিটেন যখন জশবন-মরণ সংগ্রামে ব্যাপ্ত সেই সময়ে আইন অনান্য আন্দোলন 
শুরু কর] ভারতের সম্মান খব করবে ।২২ এই প্রসঙ্গে গান্ধীক্দীর বক্তব্য : “ব্রিটেনের 
ধ্ৰংসকূপের মধ থেকে আমর! আমাদের স্বাধীনতা! চাই লা। এটা অহিংসাৰ 
পথ নয় 145 শেষ অবধি কংগ্রেস সভাপতি মৌলান। ন্াঙ্গাদ নেহরকে 
ভারতের স্থার্থীনতাৰ প্রশ্নে বাজী কবাতে সমর্থ হয়েছিলেন, যদিও এর বিনিনয়ে 
নেহকুর প্রিয় 'গণতাঙ্জিক শিবিব'কে সমর্থনের নীতি ঘোষণ। করতে হয়ে ছিল ॥ 
কিন্ত গাক্ষীক্দী তার শান্তি এবং অহিংসার নীতিতে এতই অটল থাকেন যে শেষ 
পবন্থ জুন মাসে ওক্দার্ধায় কংগ্রেস ওন্সাক্ষিং কমিটির সভায় দক্ষিণপস্থ্রী নেতাদের 
মধ্যে সোজছাস্থজি বিরোধ দেখা দেয় । মৌলানা আজাদ গান্ধীবিলোদী 
গোষ্ঠীর নেন্ৃত্ব দেন । তার নিঙ্গের ভাষায় ; “তিনি (গাক্ধীক্দী ) আমাকে তার 
দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করার দন্ত বারবার চাপ দিতে থাকেন । আমি ব্যাপাবটা। 
নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি কিন্ত কিছুতেই ভাব দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করতে 
পারিনি। আমার কাছে অহিৎ্সা কোনো মাদর্শ নম ; একটি কর্মনীতি। 
আমার বক্তব্য ছিল আর কোনো উপায় অবশিষ্ট ন! থাকলে ভারতবাসীৰ 
তলোয়ার ধরবার অধিকার আছে । তবে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা 
লাভ করতে পারলে সেট। অনেক বেশী মহান্‌ হবে । তবে ভাৰত যে অবস্থার, 
অধ্যো দিয়েই চলুক ন! কেন গাস্ধীজীর অন্তন্থত পথ পদ্ধতি সঠিক ।'২৪ 


দাদ ওআকিং কমিটির সভায় জণহবলাল নেহরু, ব্লভুভাই প্যাটেল, 
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২২ ন্বিতীয্ব বিশ্বযুদ্ধ ও ভাৱতীয্ রাজনীতি 
রাজাগোপালাচারী এবং খান আব্দুল গন্ধুর খানের নহায়ত। লাভ করেন । 
অপরদিকে বাজেন্দ্রপ্রসাদ, আচাষ কুপালনী এবং শন্ধর রাও দেও পুরোপুরি 
গান্ধাজীর পক্ষে ছিলেন।** এই সভায় দৃষ্িভঙ্গীর মূলগত পার্থকোর জন্মে 
কমগ্রেন-কাধক্রযের নেতৃত্ব থেকে গান্ধীষ্গীকে অব্যাহতি দিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হন্স।২৬ 
পুলাতে জুলাই মাসে এ. আই.সি-সি-র অধিবেশন বসে ৷ এই অধিবেশনে যে দুটি 
পুরু পুর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয় তার মধ্যে একটিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
সঠিক পথ হিসাবে অহিংসার প্রতি পুনবার আস্থাজ্ঞাপন করা হয়। এই 
নীতিই যে ভবিষ্যতে মেনে চলা হবে সে কথ। দৃঢ়তার সঙ্গে বল৷ হয়। 
দ্বিডয় প্রস্তাবে বল! হয় খে নাৎসীবাদ এবং গণতঙ্গের মধ্যে লড়াইয়ে ভারতের 
সঠিক স্থান হবে গণতাস্ত্িক শিবিরে ৷ কিন্ত ভারত নিচ্ছে স্বাধীন ন! হওয়া 
পধন্জ গণতাস্রিক শিবিরের যুদ্ধপ্রস্ততিতে অংশ নিতে পারবে ন।। দুটি প্রস্তাবই। 
“আচাদ খসড়া করেন।২৭ এইভাবে একই সঙ্গে গান্ধীলীর মৃখরক্ষার বাবস্থ। 
করা হল, বামপন্থীরা, বিশেষত স্তভাষচন্দর, খাতে আপসহীন সংগ্রামের ভিত্তি 
হিষেবে কাংগ্ৰেসকে কোনভাবে বাবহার করতে না পারেন তার বাবস্থা, করা 
হুল এবং ব্রিটিশ সরকারের সন্ধে আপসের পথ খুলে রাখা! হল। এই অবস্থায় 
আসবার জন্যে অবস্থা গান্ধী-অন্থগামীবা, যেমন বাজেন্দ্প্রসাদ, আব্দুল গফ্কুর 
খান, সর্দার প্যাটেল এবং আরে। অনেকে, আদ্গাদের কাছে পদত্যাগের হুমকি 
দেন। তবে সরকার আজাদের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত দাবি মেনে ন। নিলে তার। 
পদত্যাগ করবেন না বলেও আশ্বাস দেন ।২৮ 

১৯৪* সালের ৮ অগস্ট ভাইসরয় লর্ড লিনলিঘগো। তার বিখ্যাত “অগস্ট 
প্রস্তাব ঘোষপা করেন। এতে অনেক ব্আড়ঙ্গবের সঙ্গে কেবল গভর্নব- 
জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল প্রসারিত করার এবং যুদ্ধকালীন উপদেষ্টা 

পর্ষদ গঠনের কথাই বলা হয়েছিল । ভারতের সংবিধান রচনার জন্যে কংগ্রেসের 
__ দাৰি অুধায়ী সংবিধান সভা, গঠনের কথাও স্বীকার করা হয়, তবে সেটা যুদ্ধ 

“শেষ হয়ে াবার পরেই কেবল গঠিত হতে পাতে একথাও জানিয়ে দেওয়া হয় । 
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প্রকৃতপক্ষে “অগস্ট প্রস্তাব (4১9895598৩৮) কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ 
কাউকেই সন্ধ্ করতে পারেনি । সংখ্যালঘুদের ঘে গ্যাবান্টি এখানে দেওয়া, 
হয়েছিল কংগ্রেসের দৃষ্টিতে তা ছিল জিরার হাতে এমন ভেটে। ক্ষমতা তুলে 
দেওয়া যাতে তিনি সমস্ত সাংবিধানিক প্রগতিকে বন্ধ করে দিতে পারেন । 
অপরদিকে মুসলিম লীগ যে-কোনো ধরনের সংবিধান সভা গঠনেরই বিরোধী 
ছিল কারণ এই ধরনের সভায় মুসলমানের অকিঞ্চিংকর সংখ্যালঘুতে পরিণত 
হবেন। বস্তুত তখন সব কিছু যেভাবে হয়েছিল তাতে ( দুটি দলের কাছে) যে 
ছাট ক্তবিধা দেওয়া হয়েছিল তা কাধগতভাবে পরস্পরকে বাতিল করে 
দিয়েছিল )২৯ 

কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ এই প্রস্তাব আলোচনা করার জন্যে 
ভাহসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেন। অপরদিকে গান্ধীজী সম্পূর্ণ 
বাক্তিগতভাকে হিটলারকে চিঠি লিখে আগ্রাসন বন্ধ করতে অন্থরোধ কবেন। 
ভাইসরয় লর্ড লিনলিখগোকে তিনি বলেন ব্রিটিশ জনগণের উচিত অস্ত্র ত্যাগ 
করা এবং আৰ্যস্মিক শক্তির সাহাযো হিটলারকে প্রতিরোধ কর।। গান্ধীজীর 
এই প্রস্তাবে ভাইসরয় এতই হতবাক্‌ হন যে তার কথার উত্তর দেবার 
শসৌলন্টুকুও ভুলে যান 1০৭ 

ব্রিটিশ সরকারের ‘অগস্ট প্রস্তাব-এব পরে কংগ্রেসের কাধক্রম কি হবে ত। 
নিয়ে নেতারা মূশকিলে পড়েন। কেননা, সরকার তাদের দেওয়া আপসের 
ফরমূলা। গ্ৰাহ করায় নিজেদের অস্তিত্ব রাখতে তাদের আন্দোলন শুরু করা 
ছা গতি ছিল না। কিন্ত আগেই আমরা দেখেছি, শুধু গান্ধীজী নন 
জওহরলাল নেহরুর মতো নেতারা, কোনক্রমেই আন্দোলন শুরু করার 
পক্ষপাতী ছিলেন না। এক্ষেত্রে গান্ধী যে নির্গমনের পথ করে দিলেন 
সেটা হল সীমিত সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন । ১৯৪৮ সালের ১৭ অক্টোবর 
এই আন্দোলনের প্রথম বাক্কিগত স্তর শুরু করা হয়। পরের মাসের 
১৭ তারিপ থেকে শুরু হয় “প্রতিনিৰিব্বমূলক সত্যাগ্রহ' এবং ১৭ ডিসেম্বর 
থেকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত বাখা হয় ।০১ যদিও পরের বছরের ৫ 
'ান্থমারি: থেকে সত্যাগ্রহ আবার শুরু করা৷ হয়, কিন্ত প্রায় সাবা। বছর ধরে এই. 
সত্যাগ্ৰহ চললেও প্রায় কেউই এ সম্পর্কে উৎসাহী হননি। গান্ধীজী 
সত্যাগ্রহের চারটি স্তর পরিকল্পন! করেন । প্রথম ধাপটি ছিল বাক্তিগত সত্যাগ্রহ । 
এই সত্যাগ্রহীদের গান্ধীলী বাক্তিগতভাবে বাছাই করেন। প্রথম সত্যাগ্রহী 
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হন বিনোবা ভাবে, জওহরলাল নেহরু দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী মনোনীত হন । 
দ্বিতীয় পধায়ে গান্ধীজী ওআকিং কমিটি, এ, আহ. সি. এবং 
প্রদেশ কংগ্রেস কথিটিগুলো৷ থেকে স্বেচ্ছাসেবী বাছাই করেন। এই পযায়ে 
মাত্র «**-৬** জন গ্রেপ্তার হন। তৃতীয় পধায়ে ১৯৪১ সালের প্রথম দিকে 
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলি যে তালিকা তৈরি করে সেই অনুযায়ী ২-** 
কর্মী গ্রেপ্তার বরণ করেন। চুড়ান্ত স্তরে, এপ্রিল মাস থেকে কংগ্রেসের সমস্ত 
সাধারণ সদস্যদের সত্যাগ্রহ করার 'অন্ছমতি দেওয়া! হয় । জুল মাসের মধ্ো পুলিস 
২*"** সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে। অল্পদিনেহই এই আন্দোলনের প্রায় 
সমস্ত গুরুত্বই চলে বায় এবং অক্টোবর মালে কেবল ৪১৯** জন সত্যাগ্রহী 
জেলে ছিলেন । ০৭ 

উপরে প্রদত্ত হিসেব থেকে স্পষ্ট বোকা। বায় যে এই সত্যাগ্রহ কখনওই গণ 
আন্দোলন ছিল না। গণ আন্দোলনকে লাগাম পবাবার এই ব্যবস্থা যে কংগ্রেস 
সভাপতি আজাদ পথস্ত মেনে নিতে পারেননি তা তিনি নিজেই স্পষ্ট বলেছেন: 

“দিল্লী এবং পুনা শন্ষ্টিত সভার পরে, যখন ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের 
সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তখন গান্ধীজী সীমিত আইন অমান্ত 
আন্দোলনের কাথা ভাবেন । তিনি প্রস্তাব করেন যে, নারী-পুরুষ সবাই ব্যক্তিগত- 
ভাবে ভারতকে যুদ্ধে টেনে আনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে । তার! প্রকাস্কে 
যুদ্ধপরস্ততি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করবে এবং গ্রেপ্তার বরণ করবে । আমার 
মত ছিল আরে ব্যাপক এবং সক্রিয় যুদ্ধবিরোদী আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে 
কিন্ত গান্ধালী তাতে সম্মত হন না। যেহেতু গান্ধীজী আর এগোতে বাজী 
ছিলেন লা আমি তাই শেষ পথস্ত মেনে নিই যে অন্তত বাক্ধিগত সত্যাগ্রহ 
শুরু হওয়। উচিত ॥*৩ 

যুদ্ধের শুরু থেকেই বামপন্থীরা বিশেষত করওআর্ড রক গণ আন্দোলন শুরু 
করার পক্ষে একটান৷ প্রচার চালাচ্ছিল। ১৯৪* সালে স্বভাষচক্দ বস্তু এবং 
অন্যান্য বামপন্থী নেতাদের পরিচালনায় আইন অমান্ত আন্দোলন বাপকভাবে 
শুরু হয়। এই আন্দোলনের ফলে কংগ্রেসের ভাবমূতি রক্ষ। আরও কঠিন হয়ে 
ওঠে এবং বন সাধারণ কংগ্রেসকমী বিক্ষ্ধ হয়ে ওঠেন । গান্ধীদী তার সীমিত 
সত্যাগ্রহের মাধ্যমে প্রথমত কংগ্রেসের বামপন্থী অংশকে হাতে রাখতে চেয়ে- 
ছিলেন। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় আন্দোলন যাতে তার নিজদের 
নিয্নঙ্থপের বাইরে কোনভাবেই চলে যেতে না পাবে সেটা নিশ্চিত করা । গান্ধীদী 
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তার বন্ধুদের কাছে এই সময়ে স্বীকার করেন: “কখন কখনও আমাদের 
যুবকদের সাহসিকতায় আমার কিছুটা ভয় হয়। আনি জানি তাদের বৈখের 
বড় অভাব, তার! বোকার মত কোন কিছু করে ফেলতে পাবে । দু্ভাগোর 
বিষয় যে যুবকের! কমিউনিজমের আহ্বানে সাড়া দেয় ।'* অপরদিকে গান্ধীঙ্গীর 
দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল কালহবণ করা । অনেকের মতে তিনি ত্রিটিশ সরকার এবং 
অন্যান্য ভারতীয় দলগুলি কি করে তা দেখতে চাইছিলেন। কারণ, তাদের 
কাজের পদ্ধতিকে পুজি করে তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার কথা 
ভেবেছিলেন । কিন্ধ এ ব্যাপারে তিনি বার্থ হন। কারণ ব্রিটিশ সরকার বা 
সংখ্যালঘু দলগুলি কেউই গান্ধীজীর আশা। অনুযায়ী কোনো ইতিবাচক ন্ুমিকা 
গ্রহণ করার অবস্থায় ছল বলে মনে হয় না 1০৪. 
অন্যদিকে জিরা ভারতের সমন্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের অবিসংবানী নেতা 
হবার অভিপ্রায়ে এবং পাঙ্কাব ও বাংলার মুসলমান নেতাদের বশে আনবার 
জন্যে/১৯৪* সালে পাকিস্তান দাবিকেই একমাত্র দাবি করে তোলেন । কিন্ধ 
সরকার তখন জিন্নার আশ! পূরণের জন্যেও কোনে! বাগ্রতা না দেখাবার ফলে 
“এই বছরের শেষদিকে মুসলিম লীগ কাধত একটা অচলাবস্থায় এসে পড়ে । 
শুধু তাহ নয়, তার পাকিন্তান-সম্পক্ষিত দাবির উগ্রতার জন্োও দিলনা এই সময়ে 
একটা রাজনীতিক হুষোগ হারান । কংগ্রেস খে নিজেকে ভারতীয় জনগণের 
“একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করে তার বিরুদ্ধে শুধু মুসলিম লীগ নন্র, 
অন্থান্থ সংখ্যালঘূ দলও ছিল। তারা৷ মিলিতভাবে কংগ্রেসবিরোদী ফ্রণ্টের 
নেতৃত্ব দেবার জন্মে জিয়ার কাছে আবেদন করে । কিন মূসলমানদের জন্যে 
পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোনো দাবিই তিনি তখন শোনার মত আবস্থাক্স 
ছিলেন না 1৩৬ 
ফরওআড ব্লক, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল প্রন্ৃতি বামপন্থী সংগঠনের পক্ষেও 
গান্ধীজী এবং কগগ্রেলী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জনগণকে সাম্বাজ্যবাদবিবোনী জন্টে 
সমবেত করা৷ মোটেই সহজসাধ্য ছিল না । এই দলগুলির সংগঠনও এই বিরাট 
দায়িত্বের জন্যে উপযুক্ত বিশালতা বা দৃঢ়তা অর্জন করতে পারেনি । কলে 
১৯৪১ সালের জাহুমারি মাসে এই দুটি দলের প্রতিনিধিরা লখনৌতে আচাৰ 
কৃপালনীর সঙ্গে দেখা কবে গণ আইন অমান্ত আন্দোলন শুরু কবার জন্যে 
অঙ্ুবোধ করেন। কিন্তু একথাও তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে তাবা কংগ্রেস 
হাই কমাগু অথবা সংগঠনকে কোনভাবেই দুর্বল করতে চান না । তাদের সমস্ত 
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আবেদনই অবস্তা শেৰ পৰ্বন্ত বার্থ হয় ৩৭ এই সময়ে স্থভাষচন্দৰ বস্থ স্বগৃহে 
অস্তরীণ থাকা অবস্থায় ভারত থেকে গোপনে ই ওবোপের উদ্দেশ্যে যাত্র। করেন । 
তার অন্কপস্থিতির ফলে তার দলের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং অপরদিকে দেশবাসী 
হারায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রন্থত সম্তাবনামন্ন এক বামপন্থী নেতাকে । 

কংগ্রেণ রাজনীতিতে তখন যে নৈরাজ্য এবং স্থিতিশীল প্রবণতা দেখা দেয় 
তার ছাপ প্রাদেশিক রাজনীতির উপবেও পড়ে । কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব 
থেকে পদত্যাগ করার পরেও উত্তর প্রদেশে প্রাদেশিক আইন সভায় কংগ্রেস 
প্রতিত্ন্বিতা, কবে এবং ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস পধন্ত আঞ্চলিক স্তরে 
নিবাচনে অংশ নেয় । মহাকোশল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হাইকমাণ্ডের 
নিবাচনে অংশ নেওয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা সত্বেও বু ব্যক্তিগত প্রতিনবন্বীকে সমর্থন 
করে ০” তবে এই রাজনীতির সঙ্গে সাধাবণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাম্রাজ্যবাদ 
ও যুক্ধবিবোধী মানসিকতাকে গুলিয়ে ফেললে নিশ্চয়ই কুল করা হবে। 

কংগ্রেসের সবভাবতীয় নেতাদের মধ্ধো চক্রবর্তী বাজাগোপালাচানী, কুলাভাই 
দেশাই, সতামৃতি প্রসুখ নেতার। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপস ও আইন 
সভার পুলপ্র বেশের জন্বো এই সমস্ে বাস্ত হয়ে ওঠেন এবং গান্ধী ও অন্যান্য 
নেতাদের উপর চাপ স্থষ্টি করতে থাকেন । কিন্ ১৯৪১ সালের শেষ দিকে যুদ্ধেব 
অবস্থা আরও ঘোরালো। ও ব্যাপক হয়ে ওঠে, কারণ জাপান যুদ্ধে যোগ দেয় 
এবং দক্ষিণপূর্ব এশিআায় বগা্গন বিস্তৃত হয়ে পড়ে । এই অবস্থায় ডিসেম্বর মাসে 
ওাকিং কমিটি এবং সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। এই 
অধিবেশনে গান্ধীজীর সঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃত্বের বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
গান্ধীদার ধারণ! ছিল কংগ্রেস যুদ্ধে সহযোগিত! করতে বানী হলে সরকার 
ভারতের স্বাধীনতার দাবি মেনে নেবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে অছিংসার কারণেই 
যুদ্ধে যোগদান করা উচিত নয । অপরদিকে আজাদ প্রমুখ নেতার স্বাধীনতার 
প্রতিশ্রুতি পেলে যুদ্ধে সহযোগিত। করার পক্ষে ছিলেন।০> এই কারণে যে 
বিরোধ দেখা। দের গান্ধীজী তার কলে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। 
-_ ক্রিপস মিশন :_ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ 
৩ বালে 
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মৌলান! ক্রিপসকে বোকাবার চেই। করেন যে ভারতের স্বাধীনতার দাবি ব্রিটিশ 
সরকার মেনে নিলে যুদ্ধে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা সংক্রান্ত তার প্রস্তাবকেই 
জনগণ গান্ধীজীর দৃক্টিভঙ্দীর থেকে বেশী গুরুত্ব দেবে। শুধু তাই নয়, গান্ধীজীর 
প্রতি সকলের অবিচল শ্রদ্ধা থাকা সত্বেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বড় অংশ যে 
গান্ধীজীর বদলে আজাদের বক্তবাই মেনে নেবেন এতেও মৌলানার কোনে 
সন্দেহ ছিল না18০ মনে হয় কংগ্রেসের মধ্যে বাজাগোপালাচারী প্রমূখ 
নরমপস্থী নেতারা আপসের পক্ষে থাকলেও 'আজাদ প্রধানত আন্তর্জাতিকতাবাদ 
ও গণতঙ্জের প্রবক্তা ফ্যাসিবিরোদী জওহবলাল নেহকর সাহাধা লাভের উপরে 
বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । তাছাড়া, কংগ্রেস মঞ্চ থেকে স্থভাষচন্ছের 
[বিতাড়ন ঘটার পরে জওইবলালই ছিলেন সবচেয়ে তরুণ, জনপ্রিয় এবং 
বামপন্থী ও প্রগতিশীল ভাবমৃত্তিব অধিকারী । 

এই আলোচনার শেষে স্যার স্টাক্ষোর্ভ একটি স্মারকলিপি (8145 
memoire ) তৈরি করেন। এতে বলা হয় ব্রিটিশ সরকার 'অবিলঙ্গে এই 
মমে একটি বিরতি দেবেন যে যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতকে স্বাদীন 
বলে ঘোষণা কর! হবে । এ কথাও ঘোষণা করা হবে যে ভারত ভবিষাতে 
কমনওয়েলখতবক থাকবে কিনা সে সম্পকে স্বাদীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারও 
এককভাবে ভারতের খাকবে । যুদ্ধ চলাকালে ভাইসবয়েব এক্সিকিউটিভ 
কাউন্সিলের সদস্যদের মঙ্গীর সমান মধাদা হবে । ভাইসবয় নিজে নিম্মতাঙ্জিক 
প্রধান হিসাবে থাকবেন । এইভাবেই কাধত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। 
"আইনগত হস্তান্তর যুদ্ধের পরবে হবে।৪১  ক্রিপস-প্রন্তাবিত আপসের 
স্থত্রগুলি যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী খে পুবে মেনে নিয়েছিলেন তা মনে হয় 
না। তবুও প্রধানত মাৰ্কিন চাপে ১৯৪২ সালের ১১ মার্চ ভারতে ঞ্িপস মিশন 
পাঠাবার কথ। খঘোষণ। করা হয়। ভারতে ক্রিপস মিশনের আগমনকে কেন্দ্র করে 
মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় । একদিকে কংগ্রেস, লীগ প্রত্ৃতি দলগুলো পুরনে। 
বন্ধুকে স্বাগত জানাতে উৎস্থক ছিলেন, অপর দিকে বামপন্থীরা সাৰাবপভাবে 
ছিলেন এই মিশনের বিক্ন্ধে। স্থভাষচক্দ্র বস্তুও জার্মানী থেকে বেতার ভাষণে 
ভারতবালীকে এই টোপ গেলার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। ক্রিপস যে পুরনো 
ভেদনীতিকেই কাজে লাগাতে আসছেন এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত 
ছিলেন ।*২ 
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ক্রিপস ভারতে আসবার আগেই কংগ্রেস ছাড়াও মুসলিম লীগ, হিন্দু 
মহাসভা, দেশীয় রাজন্তাবর্গের প্রতিনিধিবৃন্দ, জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের 
প্রতিনিধি খান বাহাদুর আলা বক্স প্রমুখের সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেন । কংগ্রেস 
সভাপতির সঙ্গে তার প্রথম বৈঠক হয় ২৯ মা। এই বৈঠকে ক্রিপস সম্পূর্ণ 
ভারতীয়দের দ্বারা তৈরী ভাইসবায়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রস্তাব বিশ্লেষণ 
করেন। এর কলে ব্রিটিশ অফিসাররা যে সেক্রেটারী হিসেবে থেকে যাবেন 
সে ব্যাপারটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে । এছাড়া লগ্ুনের ইত্ডিঅ। অফিসের সেক্রেটারী 
অব স্টেটের (ভারতের দাগ্নিত্বপ্রাপ্ত ব্রিটিশ মন্ত্রী ) অবস্থান হবে ডোমিনিয়ন 
সেক্রেটারীর মতো একথাও বল। হয় । দুই পক্ষই এই বৈঠক সম্পর্কে আশাবাদী 
ছিলেন । 

২৯ মাচ থেকে ১১ এপ্রিল ( ১৯৪২ ) পধন্ত দী চোন্দ দিন একটানা কংগ্রেস 
'ও'মাকিং কমিটির বৈঠক চলেছিল । ভারতের স্বাধীনত৷ সংগ্রামের ক্ষেত্রে 
ওমাক্কিৎ কমিটির এই অধিবেশনের গুরুত্ব বথেষ্ট ছিল। এই অধিবেশনের 
প্রথম দিন থেকেই গান্ধীজী ক্রিপস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন । এর অন্যতম 
কারণ ছিল তার মুদ্ধবিরোধী অহিংসাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী । যার ফলে কোন 
কারণেই যুদ্ধে সহযোগিতাকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি । দ্বিতীয়ত, 
যুদ্ধের শেষে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধোে সাম্প্রদায়িক সমস্যা৷ নিয়ে সিদ্ধান্তে 
“আসতে হবে এই মর্মে ক্রিপসের প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেননি । ক্রিপসের সঙ্গে 
এই সময়ে বৈঠকে মাঝে-মাঝেই গান্ধীজীর তীত্র কথ। কাটাকাটিও হয় ।৮৩ 
অধিকাংশ কমিটি সদস্বোরই খুব গুরুত্বপূর্ণ নিজ্ন্য মতানত ছিল না। তাবা। 
গান্ধীজীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন । বাজাগোপালাচাবীকে 
এর ব্যতিক্রম বলা যেতে পাবে । তিনি সম্পূর্ণভাবে ক্রিপস প্রস্তাবের পক্ষে 
ছিলেন। কিন্ত এআাকিং কমিটিতে তার বক্তব্যে কেউই খুব গুরু দেননি । 
বস্তুত জওহরলাল নেহরুই এই সময়ে সবচেয়ে অন্থবিধাজনক অবস্থায় পড়েন । 
দেশের জনমত তখন খোলাযুলিভাবে এবং প্রবলভাবে ব্রিটিশ বিরোনী খাকায় 
তিনি প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে থাকলেও সে কথা জোরের সঙ্গে বলার সাহস পাচ্ছি- 
(লেন না 0৭8. 8 
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হবে। সেই হিসাবে ১ এপ্রিল কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ আবার" 
ক্রিপসের সঙ্গে দেখা করেন। তার এই দ্বিতীয় বৈঠক এবং ২ এপ্রিল থেকে 
পরবর্তী সব বৈঠকই সম্পূর্ণ বার্থ হয়। কারণ ক্রিপস দ্বার্থহীনভাবে কোনো 
প্রতিশ্রুতি দিতে অপারগ হন। বরং উলটে! দিকে আব কোন শর্ত আরোপ 
না করে বা বেশী ব্যাখ্যা না চেয়ে চুক্তিপত্রের অভিহিত মূল্য ( face value ) 
অন্তঘায়ী সেটি গ্রহণ করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। এব ফলে ভাইসৱয়ের 
ক্ষমতা, ইণ্জিঅ। অফিস এবং সেক্রেটারী 'অব স্টেটের ভূমিকা, ভারতের প্রতিরক্ষা 
ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সংশ্লিষ্ট ভারতীয় সদস্যের ক্ষমতা, সাম্প্রদায়িক 
প্রশ্ন, দেশীয় বাঙাগুলির ভারত ইউনিঅনে যোগ দেওয়া! সম্পর্কে যুদ্ধান্তে ব্রিটিশ 
সরকারের "ভূমিকা প্রন্ভৃতি সবই অতান্দ ্মম্পষ্ট খেকে যায় । উপরন্ধ, রিপস 
মিশনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির সমালোচনাকে স্যর স্টাফোর্ড 
“হিন্দু প্রেস'-এর কাক বলে বর্ণনা! কবে সাম্প্রদায়িক বিভেদ উসকাবার চেষ্টা 
করেন ॥ সবোপরি, যুদ্ধ চলাকালীন ভারতের স্বাধীনতার যে কোনও সম্ভাবন। 
নেই লেট সম্পূর্ণ পরিক্ষার হয়ে যাক্স। এব ফলে দীঘ এবং তীক্ষ বাক্-বিতগ্ডার 
পরে ওকাকিৎ কমিটি ১১ এপ্রিল প্রস্তাব গ্রহণ করে চূড়ান্তভাবে ক্রিপস 
মিশনকে প্রত্যাখ্যান করে । 


যদিও কংগ্রেস সভাপতি প্রেস কনফারেন্সে জানান যে এই সিদ্ধান্ত ওআকিং 
কমিটিতে প্রতিটি স্বরে সর্বসন্মতভাবে নেওয়া হয়েছে তবুও জওহবলাল নেহরু 
নিউজ ক্েনিকল' পত্রিকান্ব কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সবকাবের মধ্োকাব পার্থকাকে 
খুবই তাৎপর্ধহীন করে দেখান এবং বলেন বে যদিও কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব 
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কমিটিকে মুসলিম লীগের ভারত বিভাগের দাবি মেনে নিয়ে জাতীয় সরকার 
গঠনে সচেষ্ট হতে অস্থরোধ করা হয়। এর ফলে কংগ্রেস মহলে যে বিশৃঙ্খলা 
দেখা দেয় তার প্রতিকাবের উদ্দেশ্যে মৌলান৷ আজাদ বাজাগোপালাচান্দীকে 
প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহার করে নিতে বলেন। রাজাগোপালাচারী তাতে অসম্মত 
হন এবং সেই কারণে ৩* এপ্রিল ওআাক্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। 








তৃতীয় অধ্যায় 
বামপন্থীদের ভূমিকা 


১৯৩৭-৪১ 
তিরিশের দশকের শেষ থেকে ভারতে বাম ও দগ্দিশপন্থীদের মধো বিরোধ 
অনেক খোলাখুলি চেহারা নেয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুন্ধকালীন অবস্থায় এই 
দ্বন্দের গভীরত! ও ব্যাপ্ডি স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে অত্যান্ত তাৎপপূর্ণ হয়ে 
ওঠে। বাম ও দক্ষিপপস্থীদের মধো বিরোধের একটি প্রধান বিষয় ছিল 
বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সামাজ্দাবাদী ও ঝপনিবেশিক সরকারকে সহযোগিতা করার 
প্রশ্নটি । অপর বড় প্রশ্থগুলি ছিল সাম্প্রদায়িক বাটোরার|া মেনে নিয়ে 
যুক্তরাষ্ট্রকে গ্রহণ কর। এবং জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করে ভবিষাতে পরি- 
কল্পিত অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা এবং তৎকালীন পরিবেশেই যতদূর সম্ভবপর কংগ্রেসী 
মস্তরিত্বাৰীন প্রদেশগুলিতে এই সম্পর্কে পরবীক্ষা-নিৰীক্ষ। চালানে। ইত্যাদি । 
স্বাধীনতার দাবিতে আবার গণ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার প্রশ্নে 
কংগ্রেস প্রধান দুটি বিপক্ষ শিবিরে ভাগ হয়ে বায়। সংগ্রাম শুরু করা সম্পর্কে 
গান্ধীজীর মতামত যদিও কংগ্রেসের দক্ষিপপন্থা নেতাদের মতামতের থেকে 
ভিন্ন ছিল লা তবে যুদ্ধে সরকারকে সহযোগিতার প্রশ্নে তার দৃষ্টিভঙ্গী যে 
দক্ষিণ ও বামপন্থী কোনও নেতার (একমাত্র তার চূড়ান্ত অন্গামীদের কথা 
বাদ দিলে ) দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এক ছিল লা তা আমৰা দেখেছি । 

কিন্তু বামপন্থীদের মধোও এই প্রশ্নে কোনো এঁকমত্য ছিল না এবং এর 

ফলেই বামপন্থার! সান্্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের জন্যে কোনও 
উকাবন্ধ মঞ্চ গড়ে তুলতে পাৰেননি । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রথমে নাংশী জার্ধানিব সঙ্গে সোভিয়েতের অনাক্রমণ 

(২৩ অগস্ট ১৯৩৯ ) এবং পরে চুক্তি জগ করে নাৎসী জার্ধানি কর্তৃক 

ত ইউনিঅন আক্রমণ (২২ জুন ১৯৪১ ) এবং সোভ্তিয়েত ইউনিনের 

পক্ষে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মিত্রশ ক্রিতে যোগদান পৃথিবীর সব 

দেশেই এবং বিশেষত পরাধীন গুপনিবেশিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে 

| তাদের ভুমিকাগত প্রশ্ন তান্ত শন্ছবিধাস্র কেলেছিল। ভারতের কমিউনিস্ট 
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পার্টির ( সি. পি. আই ) পরস্পরবিরোধী এবং দুবল অবস্থান ভারতের স্বাধীনতা, 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিরাট ছায়াপাত করেছিল । হিটলার সোভিয়েত 
ইউনিঅন আক্রমণ করার আগে পর্ঘন্থ, অর্থাৎ ১৯৪১ সালের জুন মাসের মাঝা- 
মাঝি, ভারতের বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি মূলত ছুটিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম 
পর্য়নুক্ত দলগুলি এই যুদ্ধকে সাঙ্জাজাবাদী যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল এবং 
নানাভাবে এই যুদ্ধকে প্রতিরোধ ও বিরোধিতার প্রচার চালায় । এই পধায়ে 
অধিকাংশ বামপন্থী সংগঠন পড়ত । এদের মধ্যে উল্লেখষোগা ছিল ফরওআর্ড 
ব্লক, কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেস সমাজতস্ত্রী দল । এছাড়া এই সময়ে গড়ে 
ওঠ আরে! কিছু ছোট গোষ্ঠী ও দল ৷ অপরদিকে দ্বিতীয় পধাম্মতুক্ত ছিল একটি 
মাত্র দল, খারা এই যুদ্ধকে লাস্রাঙ্গাবাদী যুদ্ধ বলে মনে করত না এবং যুদ্ধে 
সহযোগিতা, করার জন্যেই প্রচার চালিয়েছিল । এই দলটি হল মানবেশ্রনাথ 
বায়ে অস্তগামী গোষ্ঠী যা সেই সনয়ে “ব্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি" 
নামে পরিচিত ছিল। নীচে প্রধান গোষ্টা ও দলগুলিব দৃষ্টিভঙ্গী ও ভূমিকার 
সংক্ষিপ্ পরিচয় দেওয়] হল । 

ফরওআর্ড ব্লক ১১৯৩৯ সালের মে মাসে স্বভাষচঙঞ্জের নেতৃত্বে ‘একই 
পতাকাতলে বামপন্থী সমস্ত দলকে একত্র করা'র উদ্দেশ্বো কংগ্রেসের ভিতরে 
সমল পরিবর্তনকামী ও প্রগতিশীল একটি মঞ্চ হিসেবে প্রথমে ফরওনার্ড ব্লক 
আশগ্নপ্রকাশ করে।১ প্রথম থেকেই ফরওআ্ড ব্রকের ঘোষিত লক্ষা ছিল 
“ত্রিটিশ সামাঙ্জাবাদের বিকদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম ।' অপরদিকে “বাপ্তব বৈদেশিক 
নীতি এ সমাছবাদের ভিত্তিতে যুদ্ধোত্তর ভারতের সমান্দ বাবস্থা প্রবর্তন কে 
ফরওআার্ড ব্লক সমর্থন করেছিল।২ ইওরোপে যুদ্ধের স্ুত্রপাত থেকেই 
ফরওন্দার্ড ব্লক এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে চিহ্িত করেছিল। যুদ্ধের 
জ্বযোগে স্বানীনতা শর্জনের জন্তো অবিলম্বে জাতীয় স্তরে আপসহীন সংগ্রাম 
শুরু করার পক্ষে এই দল এবং দলের লেতা৷ স্বভাষচন্দর যুদ্ধের শুরু থেকেই প্রচার 
চালাতে শুরু করেন।5 এই দাবিকেই জাতীয় দাবি হিসেবে দলের পক্ষ 





তৃতীয় অধ্যায় : বামপন্থীদের ভূমিকা ৩৩ 
১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিকে যদিও দলের পক্ষ থেকে এ কথা৷ বলা 
হয় যে সম্মানজনক শর্তে অন্ষ্ঠিত হলে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপস 
আলোচনায় আপত্তি নেই, কিন্ত এ বছরের 'অক্টোবর-নভেম্বর মাস থেকে 
ফরওআর্ড ব্লক তার আপসবিরোদী সংগ্রামের প্রচার জোরদার কনে তোলে । 
(৫) বামপন্থীদের মধ্যে সংহতি গড়ে তোলার প্রয়োজনে ১৯৩৯ সালে করওমার্ড 
ব্লকের এবং অন্যান্য দলের উদ্যোগে বোস্বাইয়ে বামপন্থী সংহতি কমিটি গঠিত 
হস্স। এই কমিটি সাবা ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে একটি সংযুক্ত এবং 
স্থসংগঠিত ফ্রন্ট হিসেবে উপস্থিত হতে পেরেছিল । এবং নাগপুবে এই বছরের 
"অক্টোবর মালে এই কমিটির উদ্যোগে একটি সফল ন্সাপসবিরোধী সম্মেলনের 
আয়োজন কর! হয় । এর অবাহিত পরেই ওন্নার্ধাস্স কংগ্রেস ওআক্ছিং কমিটির 
যে বৈঠক বসে স্থভাষচন্দ্রকে এ সভায় 'সানঙ্রণ জানানো হয় । ফরণআর্ড ব্লকের 
পক্ষে তার বক্তব্য ছিল যে তংক্ষণাৎ সংগ্রাম শুরু করে দেওয়া উচিত । এই 
কথা তিনি পরিষ্কারভাবে জানান যে: ওসাক্কিং কমিটি প্রয্মোজনীয় বাবস্থা 
গ্রহণ না করলে ফরওশমার্ড ব্লক মনে করে দেশের প্রকুত স্বার্থে উপযুক্ত বাবস্থা 
গ্রহণের অধিকার তার "আছে ।৯ 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আপসপস্থা মনোভাবের বিরুদ্ধে করওমার্ড ব্লক প্রচারের 
চূড়ান্ত পে এই নেতৃত্বের অপসারণের দাবি জানায় এবং ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের পরিবর্তে একটি বামপন্থী কংগ্রেস গঠনের প্রস্তাব দেয়। একই সঙ্গে 
স্বভাষচন্দ্র পুরে। কংগ্রেসকে সঙ্গে না পেলে তাকে বাদ দিয়েই সাম্রাজাবাদ 
বিবোধী আপসহীন সংগ্রান শুরু করাব প্রয়োজনীয়ত। বোধ করেছিলেন |? 
কংগ্রেস তখন আন্দোলন শুরু না করার স্বপক্ষে যে যুক্তিগুলি দেখা চ্ছিল_ 
জনগণ "আন্দোলনের জন্যা প্রস্তুত নয়, দেশে হিংল। এবং সা ্প্রদায়িকতার 
মনোভাৰ রয়েছে ইত্যাদি_-ফরএআর্ড ব্লকের মতে তার মূল কারণ ছিল 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দেউলিয়াপন। এবং সংগ্রাম শুরু হলে নেতৃত্ব হারাবার ভয় ।৮ 
ফরওআর্ড ব্লকের আরও অভিযোগ ছিল যে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের 
থেকেও কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের বৈরিত। এই দলকে আরও 'অস্ববিধায় ফেলেছে।২ 
এই সময়কার বক্তব্য থেকে একথা কখনও কখনও মনে হয় থে 
ব্রিটিশ সামাজাবাদের থেকেও কংগ্রেস-নেতৃত্ব বিপ্লবী বামপস্থী জাতীয়তাবাদীদের 
কাছে স্বারও বড় শত্রু ছিলেন ।৯০ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে সরকারের 
কাছে যে গণ-পরিষদ বা সংবিধান সভা। আহ্বানের দাবি জানানো হয়েছিল 
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০৩৪. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজ্জনীতি 


ফরওআর্ড ব্লক তাকে ‘ভুয়ো সংবিধান সভা' বলে অভিহিত করে।৯৯ এবং 
স্বভাষচজ্ স্পষ্টভাবে জানান যে কেবল স্বাধীনতার পরেই যথার্থ সংবিধান সভা। 
আহ্বান করা যেতে পারে। নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রস্তাবিত এই সভা যে কাষত 
জ'ণকজমকপূর্ণ সবদলীয় সম্মেলন ছাড়া আর কিছুই হবে না এ কথাও তার। 


বলেন ।১২ 
১৯৩৯ সালের জুলাই মাস থেকে করওআড ব্লকের সঙ্গে ক্রমেই অন্য বামপন্থী 


দলগুলির সম্পর্কের অবনতি দেখা দিতে থাকে এবং বামপস্বী সংহতি কমিটিতে 
ভাঙ্গন শুরু হয়। সরপ্রথন মানবেন্দ্নাথ রায় ঘোষণা করেন যে তার দল 
বামপন্থী সংহতি কমিটির কর্মস্থচী নথধায়ী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
দিবসে অংশ নেবে না। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্যো “রায়- 
পদ্থীদের যুদ্ধকালীন কূমিক! প্রসঙ্গ রষ্টবা )। এর পরে অক্টোবর মাসে লখনৌয়ে 
কংগ্রেস সমাজতস্ত্রী দলের পক্ষ থেকে ঘোষণ। কর] হয় যে এর পর থেকে ওঁ দল 
সংহতি কমিটির নির্দেশ অন্থধায়ী চলবে না, বরং স্বাধীন ও স্বতস্রভাবে কাজ 
করবে । ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামে কাধরত কমিউনিস্ট পার্টিও 
ফরওার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করে। 
ফলে দুটি দলের মবো বিরোধ এবং তিক্ততার স্ছষ্টি হয় ।১৩ এবং কমিউনিস্টর। 
বামপন্থী সংহতি কমিটি ত্যাগ করেন । 

করওমার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে কগ্রেস সোস্ালিস্ট এবং কমিউনিস্ট পার্টির 
বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল খে এই ছুটি দল দক্ষিণপন্থী শিবিরের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছে । অপরদিকে এই ছুটি দল ফরওআর্ড ব্লক সম্পর্কে এই 
অভিযোগ তোলে যে স্থভাষচন্্র বস্তার নীতির কলে কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরবে, কিন্ত 
আদল ছুটির মতে কংগ্রেসের কাকে রক্ষা কর। জাতীয় সংগ্রামের স্বার্থেই 
বপ্রায়োজন-ছিল । কমিউনিন্টরা আরও একধাপ এগিয়ে একখাও বলেছিলেন যে 
স্থভাষচন্্ অকর্মণাতার জন্মে দক্ষিণপন্থা নেতৃবৃন্দের সমালোচনা -করেন, কিন্ত 
তিনি নিঙ্দেও অগ্রসর হবার মত কোন পদক্ষেপ নেননি । এ কথার তাৎপ্ হল 
নিকাশ যে পাত সানি? নত 
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তৃতীয় অধ্যায় : বামপস্থীদের ভুমিকা ৩৫ 
সমালোচনা করে কমিউনিস্ট পার্টির সরকারী মুখপত্রে তাকে “পাতি-বুক্জোস। 
শ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী সংগঠন" হিসেবে চিত্রিত কর! হয়েছিল । এর পরেই ছুটি 
দলের মধ্যো সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটে 1৯৯ 

এর পর কর আর ব্লকের পক্ষ থেকে একটি আপসবিরোধী কমিটি গঠন কব! 
হয় এবং ১৯৪* সালের মা মাসে বিহারের রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশনের 
পাশাপাশি একটি আপসবিরোৰী সম্মেলন আহ্বান কৰা হয়। এই সম্মেলনে 
ফরওআর্ড ব্লক ছাড়াও সারা! ভারত কিষাণ সভা যোগ দেয় । বিহার কিষাণ 
সভার জনপ্রিয় নেতা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী সম্মেলনে একটি বিশাল কুক 
সমাবেশের আয়োজন করেন । বাৎসরিক কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে প্রতিদ্দ ন্বত৷ 
করার দিক থেকে এই আপসবিরোী সম্মেলন যথেষ্ট সবল হয়েছিল. কন্ধ 
কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস সোল্সলিস্ট পার্টি এই সম্মেলনে যোগ দেয়নি এই 
সম্মেলনের মঞ্চ গেকে স্থভাষচন্দ্র সাম্াাবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্র।- শুরু 
করার আহ্বান জানান ্বানীলতা। দিবসের প্রতিজ্ঞাপত্রে কংগ্রেসের দ এপশস্থী 
নেতৃত্ব নতুন কবে চরকা॥ গঠনমূলক কর্মস্থচী, দলীয় শৃঙ্খল) প্রভৃতির উপর থে 
গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন স্থভাষচন্্র তার কঠোর সমালোচনা করেন। এই 
সম্মেলনে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জক্যে সাবা ভারত কর্মপরিষদ গঠন 
করা হয়। 

"অপরদিকে ফরওমার্ড ব্লকের পক্ষ খেকে স্বানীনতা। সংগ্রাম অচিরে শুরু করার 
জন্যে অন্যান্য দলকেও বোঝাবার চেষ্টা করা হয় । উদাহরণ হিসেবে মুসলিম 
লীগ এবং হিন্দু মহাসভার নাম উল্লেখ কৰা যেতে পানে । লীগ নেতা জিঙ্ন। 
সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় ভারত বিভাগ তথ। পাকিস্তান হাসিল 
করার পরিকল্পনা বাস্তবে কূপারিত করতে উৎসাহী ছিলেন। কলে সম্পূর্ণ 
বিপরীত প্রস্তাব নিয়ে লীগের সঙ্গে আলোচনায় রক সকল হতে পারে নি 
এদিকে হিন্দু, মহাসভা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যুদ্ধে সহযোগিতা করার নীতি 
গ্রহণ করে । কারণ, এ দল এই ভাবে হিন্দুদের ব্রিটিশ লৈন্যদলে অংশ নেওয়ার 
এব্যাপারে উৎসাহী ছিল। হিন্দুদের পক্ষে সামরিক শিক্ষালাভ করাকে দলের 
নেতার! খুব গুরুতপুর্ণ মনে করেছিলেন। ফলে হিন্দু মহাপভার দিক থেকেও 
বক হতাশ,হযেছিল।+* 

... ক্লায়গড়ে আপসবিরোধী সম্মেলন মনুষ্টানের্ পর থেকেই ফরওআর্ড ব্লকের 
বিরুদ্ধে কঠোর সরকারী দমন ব্যাবস্থা প্রহণ করা সা 











৩৬ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভাৱতীয় রাজনীতি, 
নেতাকে গ্রেপ্তার করা৷ হতে খাকে ! দেশজোড়া এই দমনের মুখে দাড়িয়ে 
ফরওআর্ড ব্লকও সংগ্রাম জোরদার করে। এই বছরের ৬ থেকে ১৩ এপ্রিল 
ফরগআর্ড ব্লক দেশব্যাপী আইন অমান্ত আন্দোলনের মাধামে জাতীয় 
সপ্তাহ পালন করে ॥ এর মধ্যে ১৯৪ সালের জুন মাসে নাগপুরে ফরওমার্ড 
ব্লকের দ্বিতীয় সবভারতীয় সম্মেলন অঙুষ্টিত হয় । অপরদিকে সরকারী দমন 
বাবস্থার চুড়ান্ত পধায়ে দলের সভাপতি ন্ৃভাষচন্দ্রকে এ বছরের জুলাই মাসের 
শুরুতে কারারুদ্ধ করা হয় । তিনি মুক্তির দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেন 
এবং তার শারীরিক ন্মবস্থা সাতদিন অনশনের পত্রে আশংকাজনক হয়ে উঠলে 
তাকে কলকাতায় স্বগৃহে অস্তরীণ করে বাখা হয় । এই অবস্থায় কড়া পুলিস 
পাহারায় চল্লিশ দিন কাটানোর পরে তিনি ১৯৪১ সালের ১৭ জান্ছআৰি 
মধ্যরাতে গোপনে গৃহত্যাগ করতে সমর্থ হন। ত্রিটিশ পুলিসবাহিনী বু 
চেষ্টাতেও তাকে ধরতে পারেনি, এবং ছুঃসাহসিকভাবে তিনি কাবুল হয়ে 
ইটালীর পথে জার্মানী পৌছান । [ভার পরবর্তী কাধক্রম “আজাদ্‌ হিন্দ 
আন্দোলন' অধ্যায়ে আক্টব্য ]| নেতার অঙ্পস্থিতির সময়ে ফরওনার্ড ব্লক 
কর্মীরা, ভারতের বাইরে তার কর্মস্থচীর বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হুন এবং 
১৯৪২ সালের অগস্ট সংগ্রামে যোগ দেন। দলের অধিকাংশ কর্মী ও নেতাই 
যুদ্ধ চলাকালীন বছুরগুলিতে কারারুন্ধ ছিলেন । 
... যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে করণমার্ড ব্লকের ভুমিকা ছিল কেবল সাম্রাজাবাদ- 
বিরোধী ৷ সামাজিক মতাদশগত দিক থেকে ব্লক কোনো সময়েই একটি সমচিন্তা- 
টির ছিলনা বং সুসপষ্টভাবে এর কোনো মতাদর্শগত তবও গ্রথিত 
করা হয়লি। 
স্থচনাপবে করওআড রক একটি সাম্রাজাবাদবিরোধী মঞ্চ হওয়াতেই এটা 
দা পনি অপরদিকে স্বভাষচন্দর সাম্রাজ্যবাদের যুগে তার বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করাকেই বামপস্থা হিসেবে চিহ্নিত করায় প্রারম্ভিক পরণায়ে 
মতাদশগত বিরোধ দেখা দেয়নি । নেতিবাচক দিক থেকে বলা চলে সাস্রাজ্য- 
দলের কর্মীদের রক্াবন্ধ বাধতে সহায়তা কৰেছিল ৯৯ 
ডা : ১৯৪১ সালের ২২ সোভিয়েত 
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সঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতার জন্মে সান্রাজাবাদী ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম 
করার উপরে কমিউনিন্ট পার্টি সবচেয়ে বেশী রাজনীতিক গুরুত্ব আরোপ 
করেছিল । যুদ্ধের প্রকুতি নির্ধারণ এবং যূল্যায়নের ক্ষেত্রে ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টি সোভিয়েত ইউনিঅনের ভুমিকা এবং ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তবোধ 
হারা পুরোপুরি প্রভাবিত ছিল ॥ ব্রিটিশ কনিউনিন্ট পার্টি যুদ্ধের শুরু থেকেই 
একই সঙ্গে সাস্ত্রাজাবাদ-বিরোনী ভুমিকা। নেয় এবং এই পৰে যুদ্ধকে লাম্রাজাবাদী 
যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে। ভারতকে ভোর করে যুদ্ধের সঙ্গে জড়াবার জক্তে 
ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকাকে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি নিন্দা করে এবং অন্ত 
আরও কয়েকটি বামপন্থী গোর্ঠার মতই ভারতাজ্ছোড়া তীত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম 
শুক করার পক্ষে প্রচার চালায় । 

১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর পক্ষ 
থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রান্তাবে যুদ্ধ এবং 
যুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকার, কাংগ্রেস নেতৃত্ব, কংগ্রেস দল ও আন্তর্জাতিক 
বাঞ্জনীতিক শক্তিসমূহ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির সুলযাস্মন এবং দলের দূমিক। 
প্রস্ততি আলোচিত হয় । প্রস্তাবে এই যুদ্ধকে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে 
বর্ণনা করা হয়। বলা হয় যুদ্ধের সংকটকে বাবহার করে সাম্রাঙ্জাবাদ 
'বিরোদী গণ-সংগ্রামের মাধামে ভারতের স্থান্দীনতা। অর্জন করতে হবে । প্রস্তাবে 
ঘোষণা কর! হয় যে শান্তি, গণতক্স এবং সমান্দতঙ্জের স্বপক্ষে বিপ্লবী শক্তিসমূহ 
অনেক বেশী বলশালী এবং সাম্রাঙ্গাবাদ ও ক্যাসিবাদের পতন অবস্া্তাবী । 
নীচে প্রস্তাবের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল: 

জাতীয় স্বাদীনতালাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধদনিত সংকটের বৈর্মবক বাবহার-_ 
বর্তমানে জাতীয় শক্তিসমূহের এটাই হল কেন্সীয় কর্তব্য. যুদ্ধের সংকট ব্রিটিশ 
সরকার এবং ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিবোধকে সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে ছুটিয়ে 
তুলেছে এবং আরও হাজার গুণ তীত্র করেছে-.-যুদ্ধপ্রন্তির প্রতি বিরোধিতা 
ৰাড়ছে। সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে ।--- 

এইভাবেই সাম্বা্যবাদা যুদ্ধকে জাতীর স্বাৰীনতার যুদ্ধে পরিণত করার 
পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত হচ্ছে । এই পরিপ্রেক্ষিতকে সমগ্র জাতীয় সংগ্রামের নামনে 
নিয়ে আসতে হবে। ক্ষমতা দখল করা৷ হল এখন আশ বাস্তবায়নযোগা লক্ষ্_ 
বে লক্ষের জন্যে এই মুহূর্ত থেকেই প্রস্থতে নেখঞয়। অবশ্য কর্তবা 1৯৭ 

- এ প্রস্তাবে কমিউনিস্ট পার্টিব পক্ষ থেকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিজ্দ্ধে 








be স্বিতীক্ন বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 
অভিযোগ করে বলা হয় খে তারা সণ-সংগ্রান শুরু করতে ভয় পাচ্ছেন অপরদিকে 
যুদ্ধের সংকটকে সবকাবের সঙ্গে দরাদরির কাজে বাবহার করেছেন। কংগ্রেস 
নেতৃত্বকে প্রধানত চাবটি দিক খেকে কমিউনিস্ট পার্টি তীত্র সমালোচনা কবে । 
এর ভিতর প্রথমটি দোদুলানানতা, স্বিতীয় আপসপস্থা মনোভাবের পরিচর 
দেওয়া, তৃতীয় সাম্রাজাবাদী যুদ্ধকে শর্তাবীনে সাহাবা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
এবং চতুখ আশু গণ-সংগ্রাথেব জন্ম প্রস্থত না হওয়া ৷ গান্ধীবাদ ক্ররিফুতার ত্তবে 
পৌছেছে এবং জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে শৃংখল হিসেবে কাছ করছে__এটাই ছিল 
গান্ধীবাদ সম্পকে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন মূল্যায়ন । যুদ্ধের প্রথম পর্বে 
কমিউনিস্ট পার্টির স্লোগান ছিল “গণতঙ্গ, স্বাধীনতা, শান্তি এবং দলের দাবি 
ছিল ভারতে গণপ্রঙ্গাতাঙ্জিক বাষ্ট স্থাপন ও গণফৌজ গঠন । এই সময়ে কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দের সমালোচনা কবা হালেও সংগঠন হিসেবে কংগ্রেসের সমালোচনা করা। 
হুয়লি। যেমন ১৯৩: সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে একে বুজ্জোআ। 
সংগঠন ' হিসেবে মনে করা৷ হয়েছিল । ১৯৩৯-৪* সালে বরং জাতীয় সংগ্রামে 
কংগ্রেসের স্কুমিকাকে এত বেশী গুরুত্ব দেওয়। হয়েছিল যে এই সংগঠনের একা 
এবং জাতীয় এক্যাকে এক করে দেখা হয়েছিল।১৮ 

শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে স্ভাষচক্্র বন্থ এবং ফরওমার্ড ব্লকের সঙ্গে বিরোধ 
এবং ও দলের কঠোর সমালোচনার মূল বক্তবা এটাই ছিল থে ফরওআর্ড রক 
কংগ্রেসের একা নষ্ট করছে ঘা কোনমতেই হতে দেওয়া বায় না। 

কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩৪ সালের জুন মালে বে-আইনী ঘোষিত হয়। 
এর পর থেকে এই দল 'ন্যাশন্তাল ক্রস্ট' নামে কংগ্রেসের মধো গোষ্ঠী গঠন করে 
সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাগ । সাধান্দাবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে অমিকশ্রেণীকে 
সংগ্রামী ভুনিকায় নানাবাব কর্মস্থডী অস্তবায়ী প্রথম ১৯৩৯ সালের ২ অক্টোবর 
বোস্বাইয়ের স্থতাকল শ্রমিকদের (৯*.*** জন) একদিনের প্রতীকী ধর্মঘট 
সংগঠিত করা হয় । এই সময়ে দলের নেতৃত্বে আর বে সমস্ত ধর্মঘট হয় 
তার মধ ১৯৪» সালের মার্চ মাসে বোস্বাই স্থতাকল শ্রমিক ধর্মঘট, বিহারের 
চিনিকল শ্রমিক ধর্মঘট, কলকাতার বন্দর শ্রমিকদের ও ঝারিয়ার কয্লাখনি 
অমিকদের ধর্মঘট উ্লেধযোঁগা । একই সময়ে কিছাণ সভার উদ্ধোগে জঙ্গী রুষক- 
আন্দোলনও ব্যান্তিলাভ কৰে । এই সব ধর্মঘটে অনেকগুলিই আর্থনীতিক' 
কারণে সংগঠিত হলেও পার্টির পক্ষ থেকে শ্রমিকদের বাছনীতিক চেতনা বুদ্ধির 
প্রচেষ্টা এই সমস্ত ধর্মঘটের মাধামেই সাধ্যমত করা হয় । অপরদিকে, জাতী 
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কংগ্রেসের নেতৃত্ব যে এই ধর্মঘটগুলিকে সমর্থন জানায়নি এজন্যে তাদের 
নিন্দ। করা হয়।৯৯ 
কংগ্রেসের মধ্যে কার্ধরত বামপন্থী দলগুলির মধ্যে শুধু যে করওসআর্ড ব্লকের 
সঙ্গেই কমিউনিস্ট পার্টির বিবোশ এবং বিচ্ছেদ ঘটে তা নয়, কংগ্রেস সোস্যালিন্ট' 
পার্টির সঙ্গেও এই দলের সম্পর্কের একই পরিণতি ঘটে । এই দলের সঙ্গে কংগ্রেস 
সোস্যালিফ্ট পার্টির মতপার্থক্য এবং বিরোধকে প্রধানত তিনটি: দিক থেকে 
দেখা যেতে পারে। প্রথমত, কমিউনিস্টরা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিকে একটা 
গণ দলে ( 55 Party ) পরিণত করার পক্ষে চাপ দিতে থাকে । কমিউনিস্ট 
পার্টির বক্ধৰা মাসী কংগ্রেসের এঁক্য বক্ষা করে তার মধ্যে থেকে সংগ্রাম 
করার জন্মে সংযুক্ত মার্কসবাদী দল গঠন 'অপরিহাধ । এই দল গঠনের পূর্ব শর্ত 
তাদের মতে ছিল সি-এস.পি-কে গণ দলে করূপান্তরকরণ । দ্বিতীয়ত, জাতীয় 
“আন্দোলনের নেতৃত্বদানকরী শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকত্রেণীকে কমিউনিস্ট 
পার্টি চিহ্নিত করেছিল; অপরদিকে সি. এস. পি-র তত্ব অস্থায়ী মধ্যবিত্ত 
বুদ্ধিঙ্গীৰীরাহ এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পাবে । তৃতীয়ত, কমিউনিস্টবা বিশ্বাস 
করতেন যে জাতীয় সংগ্রাম জাতীয় বিপ্লব তথা স্বাধীনত। লাভেই শেষ হবে না, 
সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে অবিচ্ছিত্রভাবে সমাজতাজ্বিক বিপ্লবের লক্ষোোর 
অভিমুখে । অপরদিকে কংগ্রেস সমাজতস্্রীর। দুটি প্রশ্থকে একসঙ্গে বিচার করতে 
প্রস্তথত ছিলেন না, বরং তাদের মতে সমাদতজ্রের প্রশ্ন কেবল স্বাধীন ভারতেই 
উঠতে পারে, পরাধীন ভারতে বিপ্লবের একমাত্র লক্ষ্য জাতীয় স্বাণীনতা। 
অজন।২০ 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই সনয়কার বক্তবো ও. আচরণে একটী। 
পরস্পর বিরোধ লক্ষ করা বায়। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ অগস্ট সংগ্রামের 
সময়ে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমর্থক 
হয়ে ওঠে এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিবোধিতা। করতে থাকে, তার সঙ্গে 
এই পরস্পর বিরোধ ও অসংগতিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । ১৯৪* সালের মার্চ 
মালে প্রকাশিত “কংগ্রেস সোঙ্গালিস্ট পাটি, আও দ্য ওয়ার" নামক পুৃশ্িকায় 
একদিকে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যোকান ছন্দ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদেব সঙ্গে ভারতীয় জনগণের হুন্ছ তাত্রতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীবাদ যে 
তার সবশেষ এবং সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে প্রবেশ করেছে__একখা। 
কমিউনিস্ট পাটি পক্ষ শেকে বলা হস । যুদ্ধে সহযোগিতার প্রশ্নে আপনমুখী 









8 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 
মনোভাবই হল জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং গান্ধীবাদ সেই 
আপনের নীতি__এ কথা ও পুন্তিকায় বলা হয়। পাশাপাশি একই সঙ্গে 
বলা হয় যে এসব সত্বেও গান্ধীবাদীদের দ্বার। প্রভাবিত কংগ্রেকে ত্যাগ 
কর! যাবে না। বরং তার মধ্যে থেকে আদর্শগত সংগ্রান চালাতে হবে। 
কিন্ত কাষত এই সংগ্রাম চালাবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং 
কাধত নেতৃত্বের সঙ্গে আপসের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । এরকন একটি 
উদ্নাহ্রণ হল কমিউনিস্ট পার্টি কতৃক বিনা প্রতিবাদে পূর্ববণিত স্বাধীনতা 
দিবসের অঙ্গীকার গ্রহণের ঘটনা । সংগ্রামের বদলে গঠনমূলক কর্মস্থচীর শপথ 
এবং গান্ধীবাদী নীতি ও আদর্শের প্রতি অবিচল পাকার প্রতিজ্ঞা এই অঙ্গীকার- 
পত্রে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অন্ত্ভূতত করে ছিলেন। এটি গ্রহণ করার জন্মে 
কর্মীদের উপরে ৮৩ চাপ স্থপ্টিও করা হয়। কংগ্রেস সোস্যালিস্টর। এটি 
গ্রহণে অশম্মতি জানান ।২৯ 

দল বে-আইনী থাকায় ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে গোপন পাটি 
সংগঠনের মাধামে কাঙ্গ চালানো হতে থাকে, কিন্ত প্রাদেশিক স্তরে পার্টি ভাল 
গোপন সংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি । যুদ্ধের গতি পরিবর্তনের আগে পধস্ত 
পার্টির বহু কীকেই কয়েক বছর কারাবাসে থাকতে হয়েছে, পৰে পধায়ক্রমে 
তারা মুক্তি পান । 

কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পাটি : সমাঙ্গতান্জিক আদর্শের ভিত্তিতে বামপন্থী 
দের একটি গোষ্ঠী হিসেবে ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি বা লি. এস.পি-র 
প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এই দল দু ধরনের ছন্দের শিকারে 
পরিণত হয়। একদিকে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের দন্থ, অপরদিকে মার্কপবাদ 
ও গান্ধীবাদের ছন্দ । পরবর্তীকালে, বিশেষ করে বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পথাস্সে, এই ছন্দ 
দলের বক্তবাকেই শুধু অস্পষ্ট করেনি__দলের জনপ্রিয়ত। ও সংগঠনেরও যথেষ্ট 
ক্ষতি করে। 

১৯৩৪ সালে বোস্বাইয়ে অনুষ্ঠিত দলের প্রথম জাতীয় সম্মেলনে এই মর্ষে 
প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে সমস্ত সাম্রাজাবাদী যুদ্ধের সক্রিয় বিোধিতা৷ কৰা 
হবে তীরে কত তোলার আজে যাবতীয় 
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তৃতীয় অধ্যায় : বামপন্থীদের ভুমিকা ৪১ 
সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল তা হল ‘ন এক পাই, ন এক ভাই অখরেজকো 
লড়াইমে ॥ 

১৯৩৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর দলের জাতীয় পবিভালকমগ্ডলীব সভায় প্রথম 
যুদ্ধ সম্পর্কে দলের দৃষ্টিভঙ্গী নির্ধারণ করা হয় । এর পরে এ বছরের সেপ্টেম্বর 
মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পধস্ত দলের শাধারণ সম্পাদক ছুটি যুদ্ধ-সংক্রান্তর 
সাকু লার প্রচার কনেন । এগুলিতে বে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধপ্রস্ততেতে নিঃশর্ত 
বিরোধিতার কথা ছিল শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে কোন রকন দরকষাকষির মধ্যে 
না গিয়ে এবং এই যুদ্ধের লক্ষোর ব্যাপারে ত্রিটিশ সরকারের ঘোষণার জন্মে 
অপেক্ষা না করেই অবিলম্বে গণ-সংগ্রান শুরু করার কথা বলা হয়েছিল । সাবা 
ভারত কংগ্রেস কমিটির ও মাধ বৈঠকের সময়েও এই প্রন্তাব পেশ করা হয় এবং 
বলা বাহুল্য থে ত। বাতিল হয়ে খায় 

জাতীয় পরিচালকনগুলীব পক্ষ থেকে নিশ্রলিিত কর্মন্থচী নির্ধারণ করা 
হয় (১) প্রবলভাবে যুন্ধাববোনী প্রচার চালিয়ে যাওয়া এবং সভা, সমাবেশ, 
মিছিল এবং রাঙ্গনীতিক কারণে ধমঘটকে এই প্রচারের অন্তন্তূত করা, (২) 
কংগ্রেস কমিটিগুলিকে যুদ্ধবিরোধী কাজের নখ্যে টেনে আনা, (৩) ব্যাপকভাবে 
প্রচার কাজ্দের জন্বো স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ কর) । 

রামগড় কংগ্রেসে নেতৃবৃন্দ পরিবেশের চাপে একব। শ্বীকাৰ করতে বাধা হন 
মে সংগ্রাম অপবিহাধ । সি. এস পি এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায় ৷ ইতঃপৃৰে 
সংগ্রামের পথ না নেবার জন্মে তাবা কংগ্রেস নেতাদের সমালোচনা করতেন । 
কিন্তু ১৯৪* সালের জুলাই মাসে সারা ভাবত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন 
হয় সেখানে শর্ত সাপেক্ষে এ যুদ্ধে সহযোগিতার প্রস্তাব নেওয়া হয় । একই সময়ে 
ওঁ জায়গাতেই পিএস পি-হ সম্মেলন অনুষ্টিত হয়। এ সম্মেলনে এ. আহ. 
সি. সি-র প্রস্তাবের বিরোধিতা কর? হয় এবং শর্তহীনভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে বাধা 
দেওয়ার নীতির স্বপক্ষে বলা হয় । একটি প্রন্তাবে বলা হয় : “ব্রিটেন ভারত 
সম্পর্কে যে ঘোষণাই করুক না৷ কেন, তা সব্বেও ব্রিটেন একটি সাশ্রাজাবানী শক্তি 
এবং এই যুদ্ধ একটি সাম্বান্দাবাদা যুদ্ধই থেকে বাবে ।" দলের একজন নেতা 
মেহেরআলি বিহার সমাজতঙ্্ী সম্মেলনে বলেন যে প্রথম খেকেই সমাজতঙ্্ীরা 
বলে আসছে বে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া স্বাধীনতা লাভ করা যাবে না এবং এই 
যুদ্ধকালীন সংকটই সে ব্যাপারে স্থবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে । 
সমাজ্তন্ত্রীবা কংগ্রেপ-নেতৃত্ের সমালোচনা, করলেও কংগ্রেস ভাগ করা: 











৪২ স্বিতীগ্ বিশ্বযুদ্ধ ও ভাৱতীয় বাজনীতি 
অথবা এর নেতৃত্বের কঠোরতম সমালোচনার পক্ষপাতী ছিলেন না। বস্তুত 
পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই তারা কংখ্রেস-নেতৃত্বের সমালোচনা 
করেন-__তার অপসারণ দাবি তারা করেন নি। তাদের যুক্তি ছিল যে কংগ্রেসের 
একা জাতীয় সংগ্রামের দন্তে অপবিহাধ হওয়ান্ন কংগ্রেসের একা বিস্ষিত করা 
চলবে ন।। অপরদিকে কংগ্রেসের একা মানে কংগ্রেস নেতৃত্বের একা-__একথাই, 
তারা মনে করতেন । স্বতরাং তাদের পরিকল্পনা ছিল বাম অখব! দক্ষিণ 
নিরপেক্ষভাবে সমগ্র কহগ্রেসকে স্বমতে নিয়ে আসা । এই কারণেই গান্ধী- 
নেতৃত্ব ও গান্ধীবাদের নেতিবাদ সমালোচনা তার। পছন্দ করতেন না, যার 
ফলে অন্যান্য বানপস্থা সংগঠনের দ্বারা তারা গান্ধীজী এ গান্ধীবাদের কাছে 
আত্মসমর্পণ অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তাদের মতে এটা অবশ্ত, 
'"আত্মসমপ্ণ ছিল না, ছিল বাস্তবানুগ পন্থা । 

সঅপরদিকে একখ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাদের 
কাছে আশু লক্ষ্য ছিল না। জাতীয় স্বাধীনতাই ছিল তাদের আশু লক্ষ্য । সেই, 
কারণে তাদের মতে সমাজতস্্রী, গান্ধীবাদী এবং অনা সবাই জাতীয় বিপ্লবের 
অংশীদার । এর কলে কংগ্রেস সমাঙ্দতস্থী দল ক্রমেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে 
খাচ্ছে_এই অভিযোগের কোন বিশ্বাসযোগা জবাব নেতার! দিতে পাবেন 
নি। এই ভাবে সি. এস পি. নীরে দীরে দলের আদি ধারণার কয়েকটি মূল 
ভিত্তি ত্যাগ করতে থাকে অথবা বাস্তব বাজনীতিতে তার প্রতিফলন 
ঘটাতে ব্যর্থ হয় । এই ধরনের কয়েকটি মূল ধারণার একটি হল যে কংগ্রেসের 
সাংগঠনিক কাঠামো এবং কর্মস্থচীর যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করতে না পারলে 
কোনে জাতীয় সংগ্রাম সকল হবে না। দ্বিতীয়ত, যে-কোনো আন্দোলনের 
সাফল্যের অক্যতন শর্ত হল এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে শ্রমিক ও কুক 
জনগণের অংশগ্রহণ । তৃতীয়ত, জাতীয় সংগ্রামের জন্যে নতুন পথ ও পদ্ধতি 
বলব্বন কর! প্রয়োজন কিন্তু এর কোনোটির ক্ষেত্রেই দল কোনে! উল্লেখযোগ্য 
সাফল। লাভ করতে পারেনি। দলের নেতারাও একথা ভালোভাবে 
জানতেন । ফলে এই সময়ে জয় প্রকাশ লানবা্গণ দলের নেতা হিসেবে স্বীকার 
করেছিলেন থে "১৯২৮ সাল থেকে কংগ্রেসের কর্মস্থচটী বলতে আদ অবধি 

j - কৰ্মসটৌকেই বোকায়। কাধত দলের ( কংগ্রেসের ) নেতৃত্ব 
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রেখেই করবে। আমরা সেই কর্মস্থটীকে প্রভাবিত করতে পারি, কিন্ধ 
নিয়স্রণ করতে পারি না” আচাধ নরেন্দ্র দেব প্রমুখ বন্থান্তদেরও একই 
রকম ধারণ! ছিল । 

বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে খানিকটা অসহাক্সতা বোধ থেকেই দলের অনেকগুলি 
(মৌল খারণ। সম্পর্কে প্রশ্ন দেখ! দেয়। এরা মনে করতেন, সাত্রাঙ্গাবাদবিবোদী 
সংগ্রামে ট্রেড ইউনিঅন কংগ্রেস এবং কিষাণ সভার ভুমিকা হবে সহাক্সতাকারীর 
ভূমিকা । 

সিএস-পি, প্রথমে তাত্বিকভাবে নাক্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকলে 
পরে ক্রমেই বাস্তব বাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছিল। 
এল. পি. সিন্হার ভাষায় : “সমাজতন্্রীরা এমন একটা পরিস্থিতির যখো 
আটক হুয়ে পড়েছিলেন যেখানে তাদের হৃদয় ছিল গান্ধীর সঙ্গে আর মস্তিঙ্ধ ছিল 
মার্কসেব সঙ্গে, এবং যদিও গান্ধীবাদ ক্রমেই জিতে বাচ্ছিল তবুও মাকসের 
সকত কিছুতেই যেতে চাইছিল না।' এই দলের নেতাবা ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতাদের মতই সোভিয়েত ইউনিনকে মাকসবাদের মূর্ত প্রতীক হিসেবে 
মানতেন। সোভিয়েত ইউনিঅনের পরবাষ্ট্র নীতির অসামন্রশ্য দেখে তারা 
ক্রমেই মাকসবাদের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পড়ছিলেন । 

এই পৰে কমিউনিস্ট পার্টি সি. এস. পিকে একটি 'ভ্রাতৃপ্রতিম মার্কসবাদী 
সমাক্গতঙ্ রী দল' হিসেবে উল্লেখ করত এবং দুটি দলের একীকরণেব জন্যে চাপ স্থটি 
করে ও প্রচার চালায় । কিন্ত কংগ্রেস সমান্দতন্তরীরা এই প্রস্তাবে রাজী ছিলেন 
না। এক্াবদ্ধ মার্কসবাদী দল গঠনের বদলে তারা ক্রমেই পশ্চিম ইওরোপের 
ধাচে গণতান্তিক সমাজ্জতাঙ্মিক দল গঠনে উৎসাহী হচ্ছিলেন। কমিউনিস্টদের 
সঙ্গে তাদের বিবোধ দেখা দেয় এবং বামগড় কংগ্রেসের সময়ে ১৯৪০ সালে 
সি.এস.পি থেকে দলের মধ্যে উপদল গঠনের অভিযোগে কমিউনিস্টদের বহিষ্কার 
কবে দেওয়। হয়। কিন্ত সি.এস.পি-র অন্ধ, তামিলনাড়.+ ক্ষেরাল! প্রভৃতি 
প্রাদেশিক শাখাগুলির উপরে কমিউনিস্টদের সম্পূর্ণ নিয়স্তরণ থাকায় তারা৷ দল 
থেকে যাবার সময়ে পুরো প্রাদেশিক শাখাগলিই সি. এস. পি ছেড়ে বেরিয়ে 
যায় । এর কলে কমিউনিস্টদের সঙ্গে বিচ্ছেদের পৰে সাময়িকভাবে এই দল 
কিছুট। ছুবল হয়ে পড়ে । 

যুদ্ধের প্রথম পৰে যুদ্ধবিরোধিতার জন্তে এই দলের অসংখা কর্মী ও বছ 
বিখ্যাত নেতা যেমন জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিন্বা প্রস্থ অন্যান্ত 
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se দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 
বামপন্থী সংগঠনের কর্মীদের মতই জেলে আটক ছিলেন। যুদ্ধের পরবর্তী পদ্ধায়ে 
সি. এস. পি. ৪২ সালের অগস্ট আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় । 

রায়পন্থীদের ভূমিকা: ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারতের সমস্ত 
বামপন্থী দল ও গোষ্ঠাগুলিই যুদ্ধবিরোধী ভুমিকা পালন করে । এ ব্যাপারে 
একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অস্থগানী গোষ্ঠী যারা মেই সময়ে 
“লীগ অক ব্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন' বলে পরিচিত ছিলেন ॥ এরা প্রথম থেকেই 
যুদ্ধে সহযোগিতার কথা বলতে থাকেন । যুদ্ধ সুরু হবার অবাবহিত পরে প্রকাশিত 
এক দীঘ ইস্তাহারে বল৷ হয় যে এই যুদ্ধ সাত্রাঙ্গাবাদী যুদ্ধ নয় আবার 
ফ্যাসিবিবোৰাী যুদ্ধও নয় । প্রথমত, এই যুদ্ধ সাম্ৰাজাবাদী নয় এই কারণে যে যুদ্ধে 
যোগদানকারী লমন্ত দেশই সাম্্রাজাবাদী নয় । বায়ের মতে নাৎসী জামানী 
সাম্রাজাবাদী নয় এই কারণে যে সে লদ্রী পুজি বিদেশে রপ্তানি করে না। 
অপরদিকে লঘ্লী পুঁজি রপ্তানিকারী তথা সাস্রাজ্যবাদী দেশগুলির শীর্ষস্থানে 
বয়েছে মাকিন যুক্ররাষ্, থে-দেশ জামানীর মতে৷ একের পর এক [বদেশী রাষ্ট্র 
দখল করেনি । কিন্ত তবুও ব্যাডিক্যালদের মতে জার্মানী সাম্াজাবাদী নয়। 
দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধকে কোনভাবেই গণতক্্ বনাম ফ্যাসিবাদের লড়াইও বলা চলে 
ন।। কারণ সাম্বাজ্যবাদী শাক্রগুলি, যথা ব্রিটেন, আমেরিক! প্রভৃতি, যে 
তাদের বমন্দভাহ ক্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে এমন আশ! করা৷ 
যায় না। তাছাড়া, ত্ৰিটেন নিজেও যথার্থ গণতত্রের প্রতিন্তূ নয় । তৃতীয়ত, 
এই যুদ্ধ আপতিক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত পূর্ব-পরিকল্লিত নয় । কাজেই এখানে 
পুর প্রস্থ/ত ন! থাকায় যুদ্ধ কোনভাবেই সাম্রাঙ্ছাবাদী অথবা! ফ্যালি-বিরোধী 
স্পষ্ট চেহারা নিতে পারেনি । 

এই সমস্ত কারণে, রায়ের খিসিস অশ্ুযায়ী, এই যুদ্ধ হল প্রাতিবিপ্রবী 
শিবিবের আভাম্তারক আত্মধৰংসী যুদ্ধ । বিংশ শতাব্দী হল বিপ্রবের যুগ । 
“এই সনয়ে পৃথিবী দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে। এগুলি হল বিপ্লবী এবং 
শ্রতিবিপ্রবী শক্তি । মুগ্ধ প্রায় নিশ্চিতভাবেই লারা বিশ্বের বিপ্লবী শক্ষিগুলিকে 
স্থসংহত করবে এবং বনু দেশেই সকল বিপ্লব সংগঠিত হতে বাধ্য । ব্রিটেনের 
কামা হোক না হোক এই যুদ্ধে ক্যাসিবাদের পরাজয় ঘটবে এবং প্রতিবিপ্লবী 
TET ব্রিটেনের গণতঙ্থের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিতে, 

ন “আন্তর্জাতিক গৃহযুদ্ধ -এ তাদের যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করতে 

করে নিতে আহ্বান জানানো হয়। 
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এইভাবে বায়পন্থীদের যুন্ধ-সংক্রান্ত ইন্তাহারে যে বক্তব্য উপস্থিত করা হয় 
তার মধো যথেষ্ট জড়তা এবং অস্পষ্টতা থাকলেও তার মাধ্যমে একাধারে কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দ, ফরওআর্ড ব্লক, সি. এস. পি এবং কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধসংক্রান্ত বক্তব্য 
থেকে নিজেদের মতামতের ব্যবধান বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হল। কাধগত- 
ভাবে অবশ্য এই থিসিসের একটাই অর্থ দাড়াল, সেট। হল যুদ্ধপ্রস্তথতিতে সাহাষা 
করা।॥ একমাত্র অল্প কিছুদিনের জন্যে এর বাতিক্রম দেখা গিয়েছিল যখন এই. 
গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যুদ্ধকে “নাওয়াসবস্ব' হিসেবে চিহ্নিত করে নিরপেক্ষতার 
নীতি নেওয়া হয়েছিল । কিন্ত এই নিরপেক্ষতার নীতি কোনভাবেই যুদ্ধকে 
প্রতিরোধ করার নীতি ছিল না । 
মানবেন্্রনাথ জাতীয় কংগ্রেলকে এই বলে সমালোচনা, করেছিলেন যে দূর 
ভবিশ্যতের স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে না তাকিয়ে কংগ্রেসের কর্তবা হচ্ছে যুদ্ধে 
সহযোগিতার ভিত্তি খুজে বার করা । আলাপ-আলোচনার স্থবিধাজনক 
জায়গায় থাক! সত্বেও কংগ্রেস বাস্তববাদী পথ না নেওয়ায় তিনি কংগ্রেস 
নেতাদের সমালোচন! কবেন। যুদ্ধের পরেও ঘদি ব্রিটেন ভারতের স্বাদীনতার 
দাবি মেনে নেয় তাতেই বা ক্ষতি কি? এটাই ছিল তার বক্তব্য । তার 
আরও একটি বক্তব্য ছিল যে প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগ কর! 
উচিত হয়নি, কারণ তারা৷ ক্ষমতায় থাকলে তার মাধমে যুদ্ধের সময়ে নাগরিক 
স্বারীনতাকে বক্ষা করে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে মজবুত করা৷ যেত । মানবেজ্দ্র- 
নাথের বক্তবা ছিল খে কংগ্রেস-নেতৃত্ব ক্রমেই ফ্যাসিবাদাদের দ্বারা প্রভাবিত 
হচ্ছে এবং যুদ্ধ-সংক্রাস্ত প্রশ্নে তাদের দৃষ্িভঙ্গীর মধো ক্যাসিবাদের বীজ লুকিয়ে 
বয়েছে। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে মালবেক্দ্রনাথ রায় ১৯৪* 
সালে রামগড় কংগ্রেসে সভাপতি পদে প্রতিষন্ৰিতা করেন এবং শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত হন। প্রথমে কিছুদিনের জন্যে রায় তার অহগামীদের কংগ্রেসের 
মধো মিশে থাকার পরানর্শ দিলেও ১৯৪* সালের শেষ দিকে তিনি নতুন দল 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের নাম হয় “ব্যাভিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি । 
্বায়পন্থীরা শুধু যে কাধক্ষেত্ে যুদ্ধের শুরু থেকে ব্রিটিশ সরকারের 
সঙ্গে আপস করেন তাই নয়, ইতঃপূবে তার। কংগ্রেস-নেতৃত্বের সঙ্গেও আপস 
করেন ॥ আমা আগেই উল্লেখ করেছি যে বামপন্থী সংহতি কমিটির পক্ষ 
থেকে ১৯৩৯ সালের জুন মাসে সারা ভাবত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে 
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বামপন্থীদের বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার প্রতিবাদ দিবস পালনের 
বাবস্থা কর। হয় > জুলাই তারিখে । এর পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস সভাপতি 
এই মৰ্মে সাকুলার জারি করেন যে ধার! এই প্রতিবাদ দিবসে অংশ নেবেন 
তাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস-নেতৃত্বের পক্ষ থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়। হবে। 
সংহতি কমিটির অন্যতম শরিক রায়পস্থারা শেষ মুহূর্তে ঘোষণা৷ করেন যে তার। 
এই দিবস পালনে সহযোগিতা করবেন না, এবং ভারা কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক 
ত্যাগ করেন 1২২ 








চতুর্থ অধ্যায় 
যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় ও ভারতের রাজনীতিক দলসযুহের 
দৃষ্টিভঙ্গী 
১৯৪১ সালের ২২ জুন জামানী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করার 
সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন হয় ॥ প্রথমত, এর ফলে ব্রিটেন, 
ফ্রান্স এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের হিত্রপক্ষে সোভিয়েত ইউনিঅন যোগ দেওয়াতে 
যুদ্ধে যোগদানকারী দেশের সংখ্যার এবং প্রক্ুতিগত দিক থেকে কিছু পরিবর্তন 
হয়। দ্বিতীয়ত, এর কলে ভারত এবং অন্যান্য দেশের রাজনীতিক দলগুলি 
যুদ্ধ সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছিল তার পুনবিবেচনা শুরু করে । 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সোভিয়েত ইউনিঅন সম্পর্কে সহাহুহৃতি প্রকাশ 
করলেও যুদ্ধের মূল্যায়ন করতে যথেষ্ট ইতস্তত করেছিল ॥ এব কারণ, আনব 
দেখেছি যে কংগ্রেসের নেতাদের নশো যুদ্ধের প্ররুত্ি এবং কবণীয় বিষয় নিয়ে 
মতপার্থক্য ছিল । 
অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিঅন এই যুদ্ধে যোগ দেবার পরেও কংগ্রেস 
'সোল্সালিস্ট পার্টি বক্তবোর কোনো পরিবর্তন করেনি । এই দলের মতে এই যুদ্ধ 
সামাঙ্গাবাদী যুদ্ধই থেকে গেছে__সোভিয়েত ইউনিঅন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার জন্যে 
যুদ্ধের চরিত্রের কোনো বদল ঘটেনি, অর্থাৎ এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ হয়ে ওঠেনি । দলের 
নেতা আচা নরেন্দ্র দেবের মতে কোন যুদ্ধ তখনই জনযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নত হাতে 
পারে ধখন কোনো পরাধীন দেশের জনগণ জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে লড়াই কবে, 
অথবা, যখন কোনো। দেশের জনগণ দেশের সরকার এবং পুজ্িপতিত্রেণীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ চালায়, অথবা এমন কোনো যুদ্ধ যা একই সঙ্গে পুঁজিবাদ এবং ফ্যাসিবাদের 
ধ্বংসের জন্তে চালানো হয় । এর কোনটাই, তার মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
চালিকাশক্তি বা উন্দে্ত নয়। ১৯৪১ সালের ৬ ডিসেম্বর সি. এস. পি-র 
সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করেন যে ভারতের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকে 
_ এই যুদ্ধ সানাাবাদী যুদ্ধ থেকে যেতে বাধা । কাজেই এই দল সুন্ধাবিবোনী 
প্রচার এবং যুদ্ধের কাজে বাধাদানের কর্মস্থচী অব্যাহত রাখে এবং একই সঙ্গে 
স্বানীনতার দাবিতে গণ-সংগ্রাম শুরু করার জন্যে কংগ্রেসের কাছে দাবি জানায় । 
কমিউনিস্ট পার্টির নতুন-নেওয়। জনযুদ্ধের নীতিকেও তারা কঠোর সমালোচনা 
করে। 











৪৮ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি, 


যুদ্ধের গতি পরিবর্তনের পরেও মাস ছয়েক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধ 
সম্পর্কে তার পুরনো যৃল্যায়ন বজায় রাখে । আমরা আগেই বলেছি যে 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপরে ব্রিটিশ পার্টির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই 
সময়ে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হ্যারি পলিট নতুন বক্তব্য 
প্রচার করেন এবং এতে বলা হয় যে এখন থেকে ব্রিটেনের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় 
সহযোগিতা করা উচিত ॥ কিন্ত এই দলের অপর নেত! রজনী পাম দত্ত 
(ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপরে যার বিশেষ প্রভাব ছিল) একটি 
বিবৃতিতে জানান যে যুদ্ধের প্ররুত্তিগত কোন পরিবর্তন হয়নি । ফলে, এই 
সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মস্কো থেকে অন্য বকম কোনো নির্দেশ না 
পাওয়ায় পুরনো বক্তরাই বলতে থাকে । সেই সঙ্গে এই দল সাম্রাজাবাদী যুদ্ধ এবং 
ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরো তীব্র করে তোলার আবেদন 
জানায় । কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণ। করে বতদ্দিন না ভারতে গণ সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হচ্ছে ততদিনই এই পথ ন্মহ্থসরণ করা হবে । কেবল স্বাধীন জাতি হিসেবে 
পরিগণিত হতে পারলেই ভারতের জনগণ সোভিয়েত ইউনিঅনকে বেশী 
সাহাযা করতে পারবে-_-দলের পক্ষ থেকে একথা ঘোষণা করা হয় । ২৩ 

এর পরে অল্পদিনের জানো দলের পক্ষ থেকে “ছুই যুদ্ধ'-এর তত্ব চালানো 
হয়। এর অর্থ ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে যে যুদ্ধ চলছে তা৷ হল সাম্রাজাবাদী যুদ্ধ 
[আর পূর্ব রণাঙ্গনের অর্থাৎ জার্মানী এবং সোভ্ডিয়েতের মধোকার যুদ্ধ হল 
জনযুক্ধ। কিন্ত এই তত্ব. বেশীদিন চলেনি। দলের পক্ষ থেকে সাম্রাজা- 
বাদী যুদ্ধের যে-তব তখনও চালানো হচ্ছিল তার সঙ্গে দলের যে নেতারা 
দেওলী বন্দী নিবাসে আটক ছিলেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থকা ছিল। এইসব 
নেতারা বন্দী নিবাসের মধ্যে জনঘুদ্ধের তবের রূপদান করেছিলেন এবং একই 
সঙ্গে ভারতের ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধপ্রস্ততিতে শর্তহীন সহযোগিতার সিদ্ধান্ত 
নেন। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি ভাবত সম্পর্কে 
একটি দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তাতে এই যুদ্ধ যে জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে এ 
কথা বলা হয় । এর পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি খোলাখুলিই নতুন সিদ্ধান্তে 
কথা ঘোষণা করে এবং একই সঙ্গে জাতীয় একা বক্ষা করা এবং স্বাধীনতার দাবি 
চালিয়ে যাওয়াকেও তাদের বক্তবোর অংশ হিসেবে রাখে। 

১৯৪২ সালের ফ্রেক্রমারি মাসে প্রকাশিত পুস্তিকা “ফরওয়ার্ড টু ফরীডমপ-এ 





চতুর্থ অধ্যার : যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বায় ৪» 
দলের সাধারণ সম্পাদক পি. সি. ঘোশী নতুন এবং পরিবর্তিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে 
চারটি জাতীয় কর্মন্ছচী তুলে ধরেন । এগুলি হল : 

১। ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করার জন্মে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং 
অন্যান্য দলকে নিয়ে একটি জাতীয় এক্াবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করা । 

২। এই রকম জাতীয় ফ্রন্টের ভিত্তিতে বোঝাপড়ায় আসবার জন্যে এবং 
সমন্ত স্তরের একাবন্ধ সমর্থন সমেত একটি জাতীয় সরকার গঠনের জন্যে চাপ 
সথষ্টি করা) 

৩। জাতীয় সরকার গঠন ইত্যাদির জন্যে চাপ স্থ্টি করার পাশাপাশি 
পুরোপুরিভাবে যুদ্ধের কাজে সহায়তা করা এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় 
প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতীর আন্দোলনের নেতৃত্বে জনগণকে যুদ্ধের 
কান্দে সহযোগিতার জন্য সংঘবদ্ধ কর! । 

৪1 ভারতীয় জনগণের স্বার্থের পক্ষে মাবাক্মক ক্ষতিকারক হবে বলে ত্রিটিশ 
সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতাকে দুঢ়ভাবে বর্জন করা ।৭ 

এর পরে ১৯৪২ সালের ২৩ এপ্রিল কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সরকারের 
কাছে দলের নীতি এবং কাঙ্দের পরিকল্পনা-সমন্বিত একটি গোপন স্বারকলিপি 
পাঠানো হয় । এই দলিলে সরকারের যুদ্ধপ্রস্থতির সহায়তা করাব জন্যে দলের 
পক্ষ থেকে যুদ্ধের সমর্থনে দেশব্যাপী প্রচার, সৈন্যদলের জন্বো লোক সংগ্রহ করা, 
যুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্বো বিশেষ গেরিলা বাহিনী এবং আস্বহতা। 
স্কোয়াড গঠন করা, যাতে কলকবখানায় ধর্মঘটে যুদ্ধের জন্বো উৎপাদন ব্যাহত 
না হয় তার জন্মে মজুরদের মধ্যে ধর্মঘটবিবোনী এবং উৎপাদনপন্থী প্রচাব 
চালানে। ইত্যাদি কাজ কববার প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারকে দেওয়া হুয়। এব 
সঙ্গে সমস্ত ধরনের কমিউনিস্ট বন্দী ও অস্তরীণদের মুক্তি এবং দলেব মুখপত্র 
উপর থেকে নিবেধাক্া তুলে নেবার দাবি জানালো হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
কাগজপত্র বার করবার নন্থমতিও চাওয়া হয় । সমস্ত কমিউনিস্ট বন্দীকে ছেড়ে 
দেবার দাবির পরিবর্তে তা ক্রমে বাছাই-কব। কিছু কমিউনিস্ট নেতার মুক্তির 
দাবিতে এসে দাড়ায় ৷ যুদ্ধে সহযোগিতা করার প্রয়োজনে সবকারকে তারা 
কমিউনিস্ট নেতাদের ছেড়ে দেবার অস্থরোধ জানিয়েছিলেন । অগস্ট আন্দোলনের 
“সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি একই নীতি এবং কর্মস্থচী বজায় রাখে । একই 


কারণে নৈতাজী হুভাষন্দ্র পরিচালিত আজাদ হিন্দ আন্দোলনের বিরুদ্ধে 





ত: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 


কামিউনিন্ট পার্টি সরকার-বিবৃত কুৎসা এবং নিন্দাই প্রচার করেছিল । ভারতীয় 
জনগণের মুক্তিকাননা ও সংগ্রানী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে চলায় ১৯৪২-৪৪ কালপবে 
কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা হাবাক্স।০ 

কমিউনিস্টদ্দের বক্তব্য : বর্তমানে পি-শি-আই এবং সি. পি. আই ( এম ) 
এই দুটি দলের পক্ষ থেকে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে ব্যাখ্যা 
কর! হয়েছে ।*-* বর্তমান বিষয়ে তাদের নিজেদের মূল বক্ধবা সংক্ষেপে 
উপস্থাপিত করা হল : 

১1 কমিউনিস্ট পার্টি পুবে। ব্যাপারটা দেখেছিল শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে । 
কংগ্রেস বুজ্জোন্দ। শ্রেণী এবং জমিদাব শ্রেণীর মতাদর্শের প্রতিনিদিত্ব করত । 
অপরদিকে সি.শি-আই. ছিল অমিক্রেণীর মতাদর্শের প্রতিনিধি ৷ ( M. Basav- 
Punnaiah, পৃ. ১৮ ) 

২। শি-পি-আই--এর যুদ্ধ-সংক্রাস্ত্ নীতি পরিবর্তন হবার কারণ সোভিয়েত 
ইউনিঅন বা ব্রিটিশ কমিউনিস্ট দলের নির্দেশ নয় বরং দলের মধো কেন্দ্রীয় 
কমিটি এবং পলিট ব্যুরো স্তরে আলোচনা, বিতর্ক এবং জেল থেকে প্রেরিত 
দলের নেতাদের যুদ্ধের পুনমূলযায়নমূলক দলিল প্রভৃতি । (M. Basava- 
Punnaiak, পপ. ২১-২; Chattopadhyay পপ. ১৩০৪ 5 Dilip Basu, 
পুগৃ- 2-১০) 

৩। নতুন মূল্যাত্বন অঙ্গধায়ী যুদ্ধের দুটি পৰ: প্রথমটি ১৮ মাস স্থায়ী 
সাম্রাঙ্যবাদী যুদ্ধের পর্ব এবং দ্বিতীয়টি সোভিয়েত ইউনিঅন "আক্রান্ত হবার 
, ফলে সাড়ে চার বছর স্থাত্রী জনযুদ্ধের পর্ব । শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এই 
মুল্যায়ন করা হয় । বাশি আক্রান্ত হওয়াটাই একমাত্র কারণ ছিল না 
ক্রমঅগ্রপরমান ফ্যাপিবাদের জয় সমব্ত মানবজাতির পক্ষেই সবচেয়ে মাবাস্মক 
বিপদ হয়ে উঠেছিল, তাকে রোখা সেই সময়ে সবচেয়ে জরুরী ছিল ॥ (. 
Basavapunnaiah, পপ. 2৩, ২৬০ 2৮; Dilip Basu পপ. 3১-5; Hiren 
Mukeriee, পপ. ১৮১) 

৪1 ১৯৪ সালেই চূড়ান্ত সংগ্রাম কংগ্রেসের সুরু করা উচিত ছিল। কিন্ত 
সাহ্বাজ্দাবাদী যুদ্ধের সময় এটা না৷ করে জনযুদ্ধের পরে “করেছে ইয়ে মরেঙ্গে-র 
স্লোগান তোলার থেকে বোকা যান কংগ্রেস নেতৃবন্দ পরিস্থিতির . গুণগত 
পরিবর্তন (১৯৪১-৪২ ) কিছুই বোঝেননি। ১৯৩2-৪২ এই সময়ে তাদের 
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চতুর্থ অধ্যায় : বুদ্ধের স্বিভীয় পধায়' ১ 
ভুমিকা ছিল চুড়ান্ত স্থবিধাবাদী এবং সংস্কারবাদী | ( M. Basavapunnaiah, 
পৃপৃ ৩২ ৩৬, ৩৮, ৬৫ ) 

*। এতিহাসিক দিক্‌ থেকে ৪২-এ কৰিউনিন্টদের ক্ৃমিকা সঠিক ছিল। 
কারণ তখন সোভিয়েত ইউনিঅনের বিজয়কে তারা সবাবিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন । 
সোভিয়েত ইউনিঅনের বিজয়ের ফলেই ফ্যাশিল্ত অস্তিত্ব নিষু'ল হয় এবং যুদ্ধের 
পরে সাম্রাজাবাদী শক্তিগুলিও উল্লেগ্রখোগা রকমে দুর্বল হয়ে বায়, পৃথিবীর এক 
তৃতীয়াংশে সমাদতাস্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়। ( তদেৰ, পৃ. ৩৭) 

৬। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে যে স্মারকলিপি সরকারের কাছে পাঠানো 
হয়েছিল তাতে গোপন বা লঙ্্দাদ্গনক কিছুই ছিল না, বরং তাতে কক্সেকাটি 
সাধ্য দাবি ছিল । (M. Basavapunnaiah, পৃ, ৪০১ Goutam Chacto- 
Padbyay, J. ১৮, Dilip Basu, পুত ২৬) 

৭1 স্থভাষচন্্ৰ বন্ধ যে রাজনীতিক লাইন গ্রহ” করেছিলেন ( জার্খানী 
ও জাপানের সহায়তা নেওয়া) তার উদ্দেশ্য সম্পকে প্রশ্ন তোলা অবস্থাই ভুল 
হুবে। কিন্তু তার রাজনীতিক কৌশলগত (5৭50$551) লাইন যে ফ্যানিবিবোনী 
উদ্দেশ্বোর পক্ষে কত ক্ষতিকর ছিল তা তুলে বরে কনিউনিস্টরা ঠিক কাজ্দই 
করেছিল । গাদ্ধীও একই কাঙ্গ করেছিলেন । (7. Basavapunnaiah, 
পৃ, ৪৩-৪ ) 

৮। জাতীয় সরকারের জন্বো হিন্দু-মুসলমান এঁকোব চেষ্টা করে কমিউনিস্ট 
পার্টি ঠিকই করেছিল । তবে মুসলমানদের জড়ো করার ব্যাপারে দলের 
সাফলাকে জাতীয় চেতনা ( nationality consciousness )-র বিকাশ হিসেবে 
ব্যাখ্যা করে দল ভুল করেছিল । ( M. Basavapunnaiah, পপ. ২১৮০ 
Hiren Mukerjee, পৃ. ১৪). 

৯  ক্মিউনিস্টদের কাজে আকৃষ্ট হয়ে ৪২ আন্দোলনের কিছু নেতা দলে 
যোগ দেন। বিভিন্ন সরকারী দলিলপত্ছে দেখা ধায় যে সরকার কমিউনিস্টদের 
বিশ্বাস করত ন! কারণ কমিউনিস্টরা! সরকারের ‘এজেণ্ট’ ছিলেন না । কমিউনিস্ট 
কর্মীরা ৪২-এর আন্দোলনে কেউ কেউ শহীদ হন এবং তারা সরকারবিরোধী 
ভূমিকা নেন |» (Goutam Chattopadhyay, পৃপৃত ১৫২৯ ; Hiren 
Mukerijee., পৃ ১১-৩ ) 

১*। সিংশি-আাই- মূলত নিকুলি থাকলেও তার কয়েকটি ক্ষেত্রে “মারাত্মক 
কৌশলগত হুল হয়েছিল । বিশ্ব ফ্যাসিন্টজোটের বিরুদ্ধে লড়াই কতে 
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«২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 
গিয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তার আক্রমণের ধার রীতিমত ভৌত! হয়ে 
গিয়েছিল। ফ্যাপিবিরোধী যৃদ্ধপ্রচেষ্টার দলের সমর্থন ব্রিটিশ শাসকদের 
যুদ্ধনীতি এবং প্রচেষ্টার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল । এর ফলে দেশপ্রেমিক 
জনগণের বিপুল অংশ সঠিকভাবেই কমিউনিন্টদের ভুল বুঝেছিলেন । 

১৯৪৮ সালে দল কর্তৃক প্রকাশিত একটি দলিলে এই ভুলগুলিকে স্বীকার 
করা হয় । ( M. Basavapunnaiah, পপ. ৩৮৯) 

অন্যান্ত বামপন্থীদলের বিশ্লেষণ 

“আর. এস, পি” আব. শি. পি. আই প্রভৃতি বামপন্থী দলগুলি সি.পি.আই- 
এর "অনযুদ্ধ-এর তন্বের তীব্র সমালোচনা করে। সোভিয়েত ইউনিঅনের 
উপর নাৎসী আক্রমণের ফলে যুদ্ধের মৌলিক চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে এ যুক্তি 
তারা গ্রহণ করে না। ব্রিটিশ সান্রাজাবাদকে উচ্ছেদ করে সোভিয়েত ভারত 
গঠনের মারফতই একমাত্র সোভিয়েত ইউনিঅনকে সাহাধ্য করা সন্তবপর_এই 
ছিল তাদের অভিমত 1১ 











পঞ্চম অধ্যায় 
অগস্ট আন্দোলন (১৯৪২-১৯৪৪ ) 
সুভ্রপাত--১৯৪২ সালের প্রায় প্রথম থেকেই পান্ধীজীব দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষনীয় 
পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল । ভারতের স্থার্বীনতার প্রশ্্ে তিনি দৃঢ়ভাবে ব্মাপসরফা- 
বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছিলেন এবং অবিলস্বে ইংরেজের ভারত 
ছাড়তে হবে এই দাবি সম্পর্কে তাৰ দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ ও দৃঢ় হচ্ছিল। ক্রিপন 
প্রস্তাব আলোচনার সময়ে তার ভূমিকা আমর! দেখেছি । কিন্ত, পাশাপাশি 
কিছু কংগ্রেস নেতা, খাদের মধ্যে জওহরলাল নেহরু বিশেষ উল্লেখষোগা, 
যুদ্ধে সহযোগিতা এবং সরকারের সঙ্গে আপসের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, 
তাও আমরা দেখেছি । এর অব্যবহিত পরে এলাহাবাদে নম্থষ্টিত ওআকিং 
কমিটি এবং সারা! ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় ছুটি পথের মধো আবার 
ঘন্ব বাধে। ওসাক্কিং কমিটিতে গান্ষীদ্দীগ প্রস্তাব নাকচ হয় এবং লেহকুর 
খলড়া গৃহীত হয়। কিন্ত এ.আই.সি.সি-তে ছুটি খসড়া মিলিয়ে আপসের 
মাধামে আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে নেহরুর “শর্তহীন 
সহযোগিতার নীতি’ পরিত্যক্ত হয়। অপরদিকে “স্বাধীন ভারতের প্রাথমিক 
কর্তবা সন্ভবত হবে জাপানের সঙ্গে ্সালাপ আলোচনায় বসা'--গান্ধীজীর 
এই বক্তবাও বাতিল করা হয় ।১ 
গান্ধীজী তাব ‘হরিজন’ পত্রিকায় মে মাসে খত লেখা লেখেন সবগুলিতেই 
ইংরেজ রাজত্ব সম্পর্কে ভাব মোহভঙ্গ এবং ইংরেছের ভারত ছাড়া সম্পর্কে 
তার আপসহীন মনোভাব অতান্জ তিক্রতার সঙ্গে ফুটে ওঠে ।২ জুল মাসে 
কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পাচদিন ওসার্ধায় গান্ধীজীর 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাটিয়ে মন্তব্য করেন যে “যুদ্ধের শুরুতে বুদ্ধ সম্পর্কে গান্ধীজীর 
ষে নীতি এবং ধারণা ছিল তার থেকে তিনি অনেক দূরে চলে এসেছেন ৩. 
যুদ্ধ সম্পর্কে নিজের ধাবপা এবং পরিকল্পিত কর্মস্থচী গান্ধীব্দীর সঙ্গে আলোচনা 
করতে গিয়ে তিনি সবিশ্ময়ে লক্ষ করেন যে গান্ধীজী এ ব্যাপারে দৃঢ় নিশ্চিত 
ছিলেন যে ধদি জাপানীরা ভারতে প্রবেশ করে তবে সেটা তাবা করবে ভারত- 
বাসীর শত্রু হিসেবে নয়, ইংরেজদের শত্রু হিসেবে । সর্দার পাটেলকেও তিনি 
খান্ধীজীর এই বক্রবা স্বাবা বিশেষভাবে প্রভাবিত দেখতে পান । 
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১৯৪২ সালের « জুলাই মৌলানা আজাদ ওআকিং কমিটির বৈঠকের জন্যে 
এনারধায় পৌছে গান্ধীজীর কাহ খেকে প্রখন “ভাবত ছাড়ো' আন্দোলনের কথা 
শোনেন । প্রথম থেকে মৌলানা সআাজাদ এই ধরনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
ছিলেন। কারণ তার ধারণা ছিল এ রকম আন্দোলন শুরু হলে যুদ্ধকালীন 
পরিবেশে ব্রিটিশ সরকার তা একেবারেই বরদাস্ত করবে না! এবং ত! চূড়ান্তভাবে 
দমন করবে কিন্ত গান্ধীজীর ধারণা ছিল তিনি আন্দোলন চালিয়ে যাবার 
স্বযোগ পাবেন। অপরদিকে, আন্দোলনের কর্মস্থচী কি হবে গান্ধীজীর সে 
সম্পর্কে তখনও পৰস্ত কোন স্পষ্ট ধারপা। ছিল ন।। তবে একটা ব্যাপারে তিনি 
প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিলেন যে এবারে আর অন্তান্ত বারের মতে। জনগণ 
স্বেছায় গ্রেপ্তার বরণ করবে না। আজাদ এবং কংগ্রেসের মধ্যপস্থী অন্থান্ত 
নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীব অবিচল মনোভাব দেখে এবং জনগণের উপরে তার 
অপরিসীম প্রভাবের কথ! স্থববণ করে অবশেষে প্রস্তাবিত আন্দোলনের 
ব্রিরোধিতা না করার সিদ্ধান্ত নেন। আজাদ প্রথম থেকেই যে ব্যাপারটাকে 
খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন সেট। হল গান্ধীজী যতক্ষণ মুক্ত থাকবেন ততগ্ষণ 
আন্দোলন অহিংস থাকলেও তাকে কারারুদ্ধ ক্রার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন 
সহিংস পথ নেবে । একমাত্র জওহবলাল নেহরুই আজাদকে সমর্থন করেছিলেন । 
ওসআক্িং কমিটির অন্যান্ত সদস্যর গান্ধীজ্জীব প্রস্তাবের বিরোধিতা করেননি । 

গান্ধীন্দীর ধারণ। ছিল আজাদের আশঙ্কার ঠিক বিপরীত । অর্থাৎ, 
শীমান্তে যুদ্ধের বিপদ খাকায় আন্দোলন শুরু হলে ত্রিটিশ সরকার যুদ্ধের চাপেই 
কংগ্রেসের কাছে নতি স্বীকার করবে । বদিও মৌলান! আজাদ আন্দোলন 
সহিংস হয়ে উঠবে এই ভয়ে খুবই ভীত ছিলেন তবুও তার এ কথাও মনে 
হয়েছিল যমে এই ধরনের একটা সহিংস আন্দোলন ও ধংসাস্মক কাজ নেতৃত্ব- 
'বিহীনভাবে ঘটে ভললে ( অর্থা২, নেতার। বন্দী থাকলে ) একট। অচলাবস্থা সথটি 
হতে পারে এবং এর ফলে ব্রিটিশ সরকাব নতি স্বীকার করতে পারে । ওমাক্চিং 
কমিটির এই বৈঠকে গান্ধীজজীব সঙ্গে মৌলান। আন্গাদ এবং জগহবলাল 
নেহরুর মতবিরোধ এমন চুড়ান্ত জায়গার পৌঁছয় খে গান্ধীজী আজাদকে 
পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে তার। বদি চান যে আসঙ্গ আন্দোলনে গান্ধীজী 
নেতৃত্ব করবেন তবে আজাদকে অবস্তই কংগ্রেস সভাপতি পদে ইন্্রক! দিতে 
হবে এবং আজাদ আর নেহরু দুজনকেই ওআকিং কমিটি থেকেও পদত্যাগ 
করতে হবে। গান্ধীজাীর এই চৰমপত্রের কলে একটা চুড়ান্ত অচলাবস্ধাক 

















পঞ্চম অধ্যায় : অগস্ট আন্দোলন < 
স্যহি হয়। অবশেষে সর্দার প্যাটেলের নধ্যস্থতায় এই সংকটের নিরসন হয়। 
১৪ জুলাই পৰন্ত আলোচন৷ চলে এবং এঁ দিন ওক্সাফিং কমিটি জাতীয় 
দাবি-সংবলিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করে । 

এ প্রস্তাবে অবিলঙ্কে ভারতে ব্রিটিশ শালনের অবসান দাবি করা হয় । 
বলা হয়, নাৎসীবাদ, ফ্যালিবাদ এবং অন্য সমন্ত রকমের সাম্রাজজাবাদের অবলানের 
জক্তে বিশ্বের নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে ভারতের স্বাধীনত! অবিলম্বে প্রয়োজন । 
প্রস্তাবে এ কথাও দৃঢ়তার সঙ্গে বল! হয় বে ভারত জাপানকে অথবা অন্য যে 
কোন বিদেশী আগ্রাসী শক্তিকে রুখতে চায় । ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তিক্রতা। 
স্বাধীনতার পরে অবসান হবে এবং ভারত মিত্রশক্তিতে যোগ দেবে_এ কথাও 
বলা হল। ছুটি দেশের মধ্যে সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতিও অগ্রিম 
দিয়ে বাখ। হয় । সবশেষে এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হুত্ব খে বিটেনের যুদ্ধ 
প্রস্ততিতে কোনরকম বাধাদান কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নয় এবং স্বাধীন ভারতেও 
মিত্রপক্ষের সৈন্য বাখার ব্যাপারে তার কোনে। আপত্তি নেই ।* 

উপরের এই প্রস্তাবের বয়ান পড়ে দেখলে একখ! বুঝতে কষ্ট হয় না যে 
ওআৰি: কমিটির এই প্রস্তাবও ব্বাপসের ফল এবং নেতাজী স্ভাষচজের 
ভাষায় “স্পষ্টই বোকা যায় যে ব্রিটেনের সঙ্গে কোঝাপড়াৰ বাঞ্চনীয়ত! এবং তাকে 
কাজে পরিণত করবার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে ন্ন্য ধারণা তখনও কোনো কোনে। 
কংগ্রেস নেতা পোষণ করতেন । আরো। দেখা যায় যে গান্ধী ২৭ মে কংগ্রেস 
ওমার্কিং কনিটির কাছে তার খসড। প্রস্তাবে যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, 
কংগ্রেস তা থেকে অনেকটা সবে গিয়েছিল ।'--বস্তুত কয়েকজন কংগ্রেস নেত। 
এমনই মোহগ্রন্ত হয়ে পড়েছিলেন থে তারা৷ এতদূর ন্সাশা করেছিলেন যে 
ভারতের জাতীয় দাবির অনুকূলে ভারতীয় প্রশ্নে বাষ্ট্রসংঘ এবং বিশেষত 
ব্আমেবিক। হন্শ্ষেপ করাতে পাবে ।"* 

১৪ জুলাই প্রস্তাব গ্রহণের পরে গান্ধীীব নির্দেশে তার গৌঁড়। সমর্থক 
এবং সবরনতী আশ্রমবাসিনী মিস্‌ জেড ( ব্রিটিশ ্মাভমিরালের কন্য। হয়া 
সব্বেও তিনি গান্ধীজী দ্বার৷ বিশেষ প্রভাবিত হন; ইনি মীবা। বেন নামে বেশী 
পরিচিত ছিলেন ) দিজীতে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে যান । তার দাস 
ছিল বড়লাটকে ওন্ার্কিং কমিটিৰ প্রন্তাব এবং ভনিস্কত আন্দোলনেৰ কর্ধশচী 
সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা । কিন্ত বড়লাটের ব্যক্তিগত সচিব তাকে জানিয়ে দেন 
যে গান্ধীজী খোলাখুলি বিভ্রোহের কথা বলার পরে বড়লাটের সঙ্গে দেখ) 
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হবার কোনো। প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া, এ কথাও তাকে জানিতে দেওয়া হয় 
যে বিজ্রোহ অহিংসই হোক অথবা সহিংসই হোক যুদ্ধের পরিবেশে কোনভাবেই 
তা বরদাস্ত কর! হবে না। মীর। বেনকে একান্ত ' সচিবের সঙ্গে কথা বলেই 
ফিরে আসতে হয়। এর পরেই গান্ধীজীর একান্ত সচিব নহাদেক দেশাই 
এক বিবৃতিতে বলেন, এ কথা ঠিক নয় থে গান্ধীজী ব্রিটিশ সন্বকাবের বিরুদ্ধে 
অহিংস বিজচ্োহ শুরু করার কথা বলেছেন। এটা একটা বুল বোঝাবুঝি 
ছাড়া কিছুই নয় ॥ এই বিবৃতিতে কংগ্রেস সভাপতি কিছুটা বিস্মিত বোধ 
করেন ॥ কারণ, আদ্গাদের মতে গান্ধীজী এব আগে অহিংস বিস্রোহের কথ। 
বলেছিলেন ।» 

১৪ জুলাই থেকে ৫ অগস্ট কংগ্রেস সভাপতি বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস 
নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে আন্দোলনের পরিকল্পন। সম্পর্কে তাদের ওরাকিফহাল 
করেন ॥ আদ্দাদের গোপন নির্দেশ ছিল এইরকম যে যতক্ষণ গান্ধীদ্দী সমেত 
অন্ত নেতাব। ছেলের বাইরে থাকবেন ততক্ষণ আন্দোলন কঠোরভাবে অহিংস 
রাখতে হবে, কিন্ত তাদের আটক করা হলে সরকারী হিংসাকে মোকাবিলা 
করার জন্যে জনগণ যে-কোন সম্ভাব্য পঙ্থা--সহিংস বা অহিংস-_গ্রহণ করতে 
শাবে। এর ফলে উদ্ভৃত অবস্থার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে বর্তাবে ব্রিটিশ সরকারের 
উপরে । আজাদের এই বক্তবোর গভীর তাপ পরে আমবা দেখতে পাব। 
বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত খবরের ভিজতে তার ধারণ। হয় খে বাংলা, বিহার, 
উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোস্বাই এবং দিল্লীতে আন্দোলন যথেষ্ট ব্যাপক 
আকার নেবে, কিন্ত অল্যান্থা প্রদেশ সম্পকে তার নিজের কোনো স্পষ্ট ধারণ। 
ছিল না। আসামে প্রচুর পরিমাণে সামরিক উপস্থিতি থাকায় বাংলা ও 
বিহারের মাধ্যমে পরোক্ষে সেখানকার সঙ্গে আন্দোলনের যোগাখোগ স্থাপনের 


কর্মস্থচী নেওয়। হয়। 
বড়লাট মীরা বেনকে প্রত্যাখ্যান করার পরেও গাক্ষীক্দীব এ রকম বারণ। 


ছিল ষে ব্রিটিশ সরকার অতি জ্রুত মারাস্মক কোনে। দমনমূলক বাবস্থা নেবে না । 
গান্ধীদী ভেবেছিলেন যে এ.আই.সি.লি. বৈঠকের পরে তিনি যথেষ্ট সময় 
পাবেন। সেমতাবস্থায় পত্কিল্পনামাফিক আন্দোলনের স্থচন। করা যাবে। তবে 
কংগ্রেসের সভাপতি এ ব্যাপারে গাস্ধীজীর মত আশাবাদী ছিলেন না। ২৮ 
জ্বলাই আজাদ এক চিঠিতে গান্ধীজীকে এই কথা জানিয়ে সতক করে দেবার 
চেষ্টা করবেন যে বোদ্বাই অধিবেশনের সঙ্গেসঙ্গেই দমন বাবস্থা নেমে আসবার 
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খুবই সম্ভাবনা আছে । গান্ধীজী উত্তরে তাকে জানান এত তাডাহুড়ো কবে 
কিছু ভেবে নেওয়াটা ঠিক হবে না ।* 

৭ অগস্ট এআই-সি-সি-ব অধিবেশনের আগে * অগস্ট একাকি কমিটি 
চুড়ান্ত পধালোচনার জন্যে বৈঠকে মিলিত হয় এবং একটি খসড়া প্রস্তাৰ এ. আই. 
সি. সি. অধিবেশনে পেশ করার জন্যে অন্থমোদন করে। ৭ অগস্ট সার! ভারত 
কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসে এবং বিস্তৃত আলোচনার পরে ৮ অগস্ট রাত্রে 
কেবল অল্পসংখাক কমিউনিস্ট ছাড়া আব সবাই বিপুল সংখ্যাধিকো এতিহাসিক 
ভারত ছাড়ে! প্রস্তাব গ্রহণ কবেন। প্রস্তাব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই 
গান্ধীজী নব্বই মিনিটব্যাপী এক চাঞ্চলাকর ভাৰণে ঘোষণা! কবেন : “এখন 
থেকে আপনাবা প্রত্যেকেই নিজেকে একজন স্বাধীন নানী অখব। পুরুষ বলে 
জানবেন এবং একজন স্বাদীন মাশ্থষের মতই আচরণ করবেন । --'ভারতের 
পূর্ণ স্বাধীনতার থেকে কম কিছু নিয়ে আমি সন্ধষ্ট হব না'--আমবা করব অথব। 
বব । আমবা হয় ভারতকে স্বাধীন করব অখব!। সেই চেষ্টায় ম্বৃতুববণ করব ।”” 

৮ আ্সগস্ট গভীর রাত্রে এ-আই.পিপি-র সভাভচ্ছ হয় এবং ৯ অগস্ট 
ভোরবেলার মধোই গান্ধীজ্জী, নেহক, আদ্দাদ, সরোজিনী নাইডু, সক আলী, 
সর্দার প্যাটেল, বাজেন্দরপ্রসাদ প্রমুখ ক'গ্রেসের প্রথম সাবির নেতাবাই শুধু খে 
পুলিসের হাতে বন্দী হন তা নয়, প্রত্যেক প্রদেশের, এমন কি জেলাপ্তবের 
গুরুত্বপূর্ণ নেতারা ধারা "অবিলম্বে আত্মগোপন করতে পারেননি, তার। সবাই 
অনতিবিলম্বে ধরা পড়েন। তবে সব কংগ্রেস নেতাই খে তৎপরতার সঙ্গে 
আত্মগোপন করেন বা গোপন প্রতিরোধের কর্মস্থসী ও সংগঠন তৈরি করতে 
আগ্রহী ছিলেন তা ভাববার কোনো কারণ নেই । একখা মনে হতে পারে যে 
কংগ্রেস নেতারা গণ-আন্দোলন পরিচালনা করতে চাইছিলেন না, অপরপক্ষে 
তার। যেহেতু দ্বানতেন যে এই আন্দোলনকে কখনই হিংসার জালে আটকে 
স্বাখা যাবে ন। সেইজন্কে তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভবপর গ্রেপ্তার হয়ে আন্দোলনের 
সরাসরি দায় এড়াতে চাইছিলেন । দৃষ্টান্তম্রূপ বলা যায়, ভুলাভাই দেশাই 
বারবর সাবধান করা সব্বেও এবং নিশ্চিত গ্রেপ্তার হবেন জেনে "আজাদ 
ছুলাভাই দেশাইয়ের বাড়ি ছাড়তে চাননি, বরং গ্রেপ্তার হবার জন্যেই তৈরী 
হয়েছিলেন । অন্ত কংগ্রেস নেতাদের ক্ষেত্রেও এর বাতিক্রম হয়নি । জনগণের 
এই আন্দোলনে তারা নেতৃত্ব দেননি, কিন্ত এর ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকারের 
লঙ্দে দরক্ষাকষিতে তাদের আগ্রহ কম ছিল বলে যনে হয় না।৯ বাধা 











< দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় বাজনীতি 


হয়ে আন্দোলনে সায় দিলেও কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ও মধ্যপস্থাদের দৃষ্টিভঙ্গী 
মূলত যে আপসমূখীই ছিল সেট। শেষ পৰন্ত তাদের আপসের চেষ্টা চালানোন্ত 
থেকেই বোকা যায় ।৯০ 


অগস্ট আন্দোলন ও বিভিন্ন দলের ভুমিকা 


৯ অগস্ট ভোরবেল। কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রায় সজেসঙ্গেই বিচ্ছিন্ন 
ভাবে আন্দোলন শুরু হয়ে যায় এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই লারা দেশে 
আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে । হরতাল ও ধর্মঘট থেকে শুরু করে নাশকতামূলক 
কাঙ্গ-__সব পদ্ধতিতেই নিরস্ত্র জনগণের সঙ্গে সরকারের পুরে! মাত্রায় যুদ্ধ শুরু 
হয়ে যায় । কংগ্রেস সংগঠন বে-আইনী ঘোষিত হবার সজেসজেই সাবা দেশে 
সমস্ত শাখা-প্রশাখা সমেত কংগ্রেস সংগঠন গোপনে কাজ চালাতে থাকে। 

'৪২-এর অগস্ট আন্দোলনের তীব্রতা এবং ব্যাপ্তির ফলে দেশের কোনে! 
রাজনীতিক দলের পক্ষেই এ সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভবপর ছিল ন! । যুদ্ধে 
সহযোগিতা এবং সাম্বাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রশ্নে বিভিন্ন বাজনীতিক 
দলের মধো যে মতবিরোধ ছিল সংগ্রাম শুরু হয়ে যাওয়ায় তা চুড়ান্ত বিরোধ 
এবং দ্বন্দের কূপ নেয় । কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ধারা সবসময়ে আপসের পক্ষে ছিলেন, 
ভারা শেষপযস্ত সংগ্রামের পক্ষে বায় দেওয়ার ফলে ভারসামা রক্ষা করার জঙ্তে 
কোনো গোষ্ঠী না থাকায় দেশের রাজনীতিক মহল সরাসরি ছুটি শিবিরে ভাগ 
হয়ে খায় । বৃহত্তর শিবিরে ছিলেন ব্রিটিশ সাত্রাজাবাদের সঙ্গে চুড়ান্ত সংগ্রামে 
"অবতীৰ্ণ বামপন্থী রাজনীতিক দল ও গোষ্ঠীগুলি--সি. এস. পি., ফরওআড রক, 
আর, এস. পি., আর. সি. পি. আই, বলশেভিক-লেনিনিস্ট পার্টি __এবং সাধারণ 
কংগ্রেসকমীরা। অপরদিকে ক্ষুত্রতর শিবিরটি তৈরী হয়েছিল সবকাবের যুদ্ধ- 
প্রস্তুতিতে সাহায্যকারী এবং আন্দোলনে বাধাদানকারী দলগুলি নিয়ে। একা 
হল-_সি. পি. আহই., ব্যাডিক্যাল ডেমোক্রযাটিক পার্টি ( রায়পস্থী ) এবং 
বলশেভিক পার্টি অব ইত্ডিআ। নীচে বিভিন্ন দলের ভূমিকা সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে 
আলোচনা কর হল : 

৯।. কমিউনিস্ট পার্টি ( সি. পি. আহ. )-_যুদ্ধের দ্বিতীয় পধায়ে ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টি যে সংগ্রাম-বিরোধী এবং যুদ্ধে সহযোগিতার নীতি নিয়েছিল 
তার কথা আমর। আগেই আলোচনা করেছি কমিউনিস্ট পার্টি 'বিশ্বযুদ্ধকে 
এই সময়ে ‘সামাজ্যবাদী যুদ্ধ -এর পরিবর্তে ‘জনযুদ্ধ' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং 











পঞ্চম অধ্যায় : অগস্ট আন্দোলন «> 
যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়। সি. পি. আহ. ২২ জুলাই থেকে 
বৈধ ৰলে ঘোষিত হয়। কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে এই সময়ে যে সব 
রাজনীতিক দাবি তোল হয় তার মধ্যে একটি ছিল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের 
মধ্যে এক্য_ যদিও একা না হলে বিকল্প কর্মক্ছচী কি হবে সে সঙ্ন্ধে তারা 
নিশ্চুপ ছিলেন । ১৯৪২ লালের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি সারা ভারত ট্রেড 
হউনিঅন কংগ্রেস ( AITUC ) এবং সার। ভারত কিষাণ সভা ( AIKS )-র 
উপরে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে, যার কলে এই গণ সংগঠন ছুটিই 
অগস্ট আন্দোলনের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে । তবে ব্যক্তিগতভাবে কোথাও, 
কোখাও কমিউনিস্ট কর্মীবা। সংগঠনের নির্দেশ অমান্য করেও আন্দোলনে 
যোগ দেন। 

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি একটি ইন্তাহার প্রকাশ 
করে। এই ইন্তাহারে সরকারের কাছে দমনবাবস্থা ভুলে নেবার দাবি জানানে 
হয়। এই সঙ্গে গান্ধীজী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তিদান, কংগ্রেসের 
উপর থেকে নিষেধাজ্ঞ। প্রত্যাহার এবং জাতীস্ম সরকারের জনো আলোচন! শুরু 
করার দাবি জানানো হয়। পার্টির পক্ষ থেকে তিন-দণা কর্মস্থচী প্রণয়ন কৰা। 
হয় এবং ১৯৪৩ সালের মে মাসে করত প্রথম বামিক সবভারতীয় সম্মেলনে 
তা অঙ্গমোদিত হয়। এই তিন দফা হুল: ১। সাৰ৷ দেশে এঁকোর জনে; 
প্রচার সংগঠন করা, ২। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র এবং জঙ্গী কংগ্রেসকমীদের মধ্যে 
ধৈষের সঙ্গে নিজেদের বাজনীতিক বক্তব্য ব্যাখ্য। করা, ৩। সার। দেশে 
হিন্দু এবং মুসলমান জনগণের যধ্ এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধো এীকোর 
জনো প্রচার চালানো 1৯৯ 

২ ব্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি্দামরা আগে৷ দেখেছি যে 
মানবেজ্্রনাথ বায় ১৯৪* সালের ডিসেম্বর মাসে এই দলের পত্তন কবেন। 
দলটি কোনোভাবেই কংগ্রেসের মধ্যে ছিল না॥ দলটি যুদ্ধকালীন পরিবেশে 
তৈরী হওয়া সবেও যুদ্ধে নিঃশর্ত সহযোগিতার কথা বলায় জনপ্রিয়তা লাভ 
করতে পারেনি ॥ অপরদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য 
নেওয়ার ঘটনাও জনপ্রিয় না হবার অপর কারণ বল। যেতে পারে ।১২ 

একা প্রথম থেকে শেষ পযন্ত যুদ্ধে সহযোগিতার কখ। বলে আসেন এবং 
অগস্ট আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন। এদের সংখ্যাগত শক্তি 
খুব কম ছিল। . 
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৬৮ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় বাজনীতি 

৩1 বলশেভিক পার্টি__এই দলটি নিজেদের “লেনিন এবং স্টালিনের দল’ 
বলে অভিহিত করত কমিউনিস্ট পার্টির মতই জাষানী সোভিয়েত ইউনিঅন 
আক্রমণ করার আগে পথস্ত এই দল যুদ্ধকে সাস্রাজাবাদী যুদ্ধই বলত এবং এই 
যুদ্ধের স্থখোগে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করার পক্ষে ছিল। যুদ্ধের গতি 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির মতই একইভাবে এই দলের দৃষ্টিভঙ্গীরও 
পরিবর্তন দেখা যায়। স্বভাষচহ্দ যতদিন ভারতে ছিলেন ততদিন এই দল তাকে 
এবং ফরো-আর্ড ব্লককে সমর্খন করে। এমনকি, বামগড়ে আপসবিরোধী 
সম্মেলনের সময়ে (মা ১৯৪* ) যখন কমিউনিস্ট পার্টি এবং সি.এস.পি, 
স্থভাষচন্দ্রকে পরিত্যাগ করে তখনও তারা এই সম্মেলনে যোগ দেয় । অবশেষে 
দলের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্কের পৰে এই যুদ্ধকে “জনযুদ্ধ হিসেবে মেনে নেওয়া 
হয় এবং নস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করা হয়। বায়পন্থীদের মতে কংগ্রেস 
বুঙ্গো আরা পুরে। ফ্যাসিবাদী অপবদিকে কমিউনিস্টদের মতে তারা৷ ফ্যাপিবিবোধী । 
কিন্তু বলশেভিক পার্টির মতে কংগ্রেস বুর্জোআবা ফ্যামীবাদ-প্রবণ (7১:০- 
fascist ) | ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে বলশেন্িক পার্টি দাবি কারে যে 
কথখেসের “ভারত-ছাড়ো' প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত। ১৯৪৩ 
সালের গোড়ায় দলের কেক্্রীয় কমিটি ছুটি মূল কর্মস্থচী হাজির করে। এর 
একটি হল লাশকতামূলক আন্দোলনের বিরোধিতা করা এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোদী 
ফ্রণ্টকে শক্তিশালী কর] । দ্বিতীয়টি হল ভারতের নিরাপত্তা বাবস্থাকে মদবূত 
করা। “ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কে দলের ভুমিকা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দলের 
মধ্যে মতপার্থক্য দেখ। দেয় । 

প্রসঙ্গত উললেখষোগা এই দলের সবাধিক পরিচিত নেতা নীহাবেন্দু দন্ত 
মজুমদার “ভারত ছাড়ো! আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন । ১৯৪২ সালের শেষ দিকে 
তাকে গ্রেপ্তার করা হয় ।৯৩ 

আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী দলগুলির অধিকাংশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
নীচে দেওয়া। হল £ 
১। কংগ্রেস সোস্যালিন্ট পার্টি ( সি.এস. পি. ) : “ভারত ছাড়ো' আন্দোলন 
না ক্ষেত্রে পিএস.পি-র অগ্রণী ভুমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 








পঞ্চম অধ্যায় : অগস্ট আন্দোলন ৬১ 
এ.আইসি.লি. অধিবেশনে এরা সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং যে-কোন 
মুর্তে সরকারী দমনমূলক বাবস্থা নেমে আসতে পাবে আন্দা করে অতাস্ত 
দ্রুত আত্মগোপন করেছিলেন । এবাই বোদ্বাইয়ের ক্যাথিড্রাল স্ট্রটের একটি 
বাড়িতে গোপনে নিষিদ্ধ এ.-আই.সি.সি হিসেবে কাজ শুরু করেন। এছাড়া 
রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পষ্টবর্ধন এবং জুচেতা কুপালনী মিলে কেন্দ্রীয় 
পরিচালন সংস্থা ( Centra! 00155০০5৪৫০) নামে একটি সেল গঠন করেন। 
এখান থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের আন্দোলনের খবরাখবর বোক্ধাই এ আই.পি.সি--তে 
পাঠানে। হত । এই কার্ধালয়কে সি-এস.পি.-র গোপন কেন্দ্রীয় কার্যালয় বলেও 
চিহ্নিত করা চলে। গোপন আন্দোলনের কাজকর্ণে দল খুব গুরুত্ব অর্জন 
কৰে (> 

১৯৪২ সালের ১* অগস্টের একটি প্রচারপত্রে লি.এস.পি. এই সংগ্রামকে 
সামন্রাাবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সাব! দেশে গ্রাম- 
শহরে হরতালের ডাক দেয় ১৫ দলের সাধারণ সম্পাদক জয়প্রকাশ নারায়ণ 
১৯৪২ সালের » নভেম্বর হাজারীবাগ সেন্টাল জেল ভেঙ্গে বন্যা পাচন 
রাজনীতিক বন্দীর সঙ্গে পালিয়ে যান ॥ সমস্ত সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশ্বে 
লেখা ভাব এই সময়কার খোলা। চিঠি দলের কর্মী ও আন্দোলনকারীদের মধো 
বিপুল উদ্দীপনা স্থষ্টি কবে ।১৯ বিভিন্ন অঞ্চলে গেরিলা পদ্ধতিতে আন্দোলন 
ংগঠন, যোগাষোগ বাবস্থা ধৰংস করা, উৎপাদন ব্যাহত করে যুদ্ধের কাজে বাধা 
স্থষ্টি করা, থানা দখল করা৷ ও অঞ্চল স্বাধীন কর! ইত্যাদি বৈপ্রবিক কাজের 
শিক্ষার ছল্তে জয়প্রকাশ নারায়ণ একের পর এক গোপন পুস্তিকা প্রকাশ করেন 
এবং এই দলের পক্ষ থেকে গোপন শিক্ষা, শিবির তৈবি কৰা হয়। বিপ্লবী 
আন্দোলনে অংশ নেবার কলে দলের বহু কর্মী ও সমর্থক হতাহত হন এবং 
নেতার! নানা ধরনের অত্যাচারের শিকার হন । 

২ ফরওআার্ড ব্রক-_হুভাষচন্দ্র বহর নেতৃত্বে ফরওআর্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার 
সময় থেকেই এই দল এই যুদ্ধকে সামাঙ্গাবাদী যুদ্ধ হিসেবে চিহ্ছিত করে এবং 
যুদ্ধের স্থখোগে ভারতের স্বাধীনতা আদায়ের জন্যে চূড়ান্ত এবং আপসবিরোধী 
সংগ্রামের প্রচার অবিরত চালিয়ে যেতে থাকে । 

৮ অগস্ট আই. সি. লি.-তে ‘ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হবার পরেই 
ফরওআর্ড ব্লক কর্মীবাও আত্মগোপন করেন এবং ১ অগস্ট এই দলের পক্ষ থেকে 
“স্বাধীনতার যুদ্ধ" ( Wer of Independence ) শীষক একটি প্রচারপত্র 


© 


৬২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 
প্রকাশ কৰা হয় । এই পুস্তিকাতে সি. এস. পি. প্রচারপত্রের নতই সারা দেশে 
হরতাল পালন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংসের আহ্বান জানানো হয় ।** 

নেতালী স্বভাষচন্দ্র বন্ধ ‘ভারত ছাড়ো" আন্দোলন সম্পর্কে খুবই আশাবাদী 
ছিলেন। তিনি এই সময়ে জার্মানীতে মুক্তিবাহিনী তৈৰির কাছে ব্যাপৃত 
ছিলেন। সেখান থেকে তিনি আন্দোলনকারীদের কাছে গোপন বার্তা এবং 
বেতার বক্তৃতার মারফত নানা নির্দেশ পাঠান । ফরওস্ার্ড ব্লকের কর্মীরা এ 
সবের দ্বার? পরিচালিত হতেন এবং আন্দোলনের কর্মস্থচী সেই অনযান্মী নির্ধারণ 
করতেন। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৪২ সালের ৩১ অগস্ট প্রচারিত নেতান্দীর বেতার 
ভাষণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । এই সংগ্রামকে ‘অহিংস গেবিলা লড়াই" 
নামে অভিহিত করে তিনি এব ছুটি প্রধান উদ্দেষ্য চিন্ধিত করেন ৷ প্রথমটি হল, 
ভারতে যুদ্ধের জনো উৎপাদনকে ধ্বংস করা। দ্বিতীয়ত, সার] দেশে ব্রিটিশ 
প্রশাসন বাবস্থাকে পঙ্গ, করে দেওয়া। এছাড়া তিনি এই লক্ষোর ভিত্তিতে 
ছয়-দফ। কর্মন্রচী দেন | এর মধো সমন্ত রকম করদান বন্ধ কবে দেওয়া থেকে 
শুরু, করে কারখানা শ্রমিকদের 'দীবে চলো' কর্মনীতি গ্রহণ, ধ্বংসাক্মক 
ক্রিয়াকলাপ এবং ছাত্র, নারী, সরকারী কর্মচারী, গৃহভৃত্য প্রস্ততি সবার জনো 
আলাদা ধরনের কাজের প্রস্তাব ছিল । এছাড়াও আরও বারো-দফা খুটিনাটি 
নির্দেশ ছিল গেরিলা লড়াইয়ের । “অছিংস গেরিলা লড়াই' কথাটা রাজনীতিক 
কারণে ব্যবহার করলেও তিনি বস্তুত এ বক্তৃতায় পুরো দস্তর গেবিলা যুদ্ধের 
পরিকল্পনাই দিয়েছিলেন 1১৮ 

৩। রেভোলিউষ্চনারী সোস্কালিস্ট পার্টি (আর. এস. পি )--আগেকার 
বিপ্রবী দল “অনুশীলন সমিতি'ৰ মা্কসবাদে মন্থপ্রাণিত অথচ স্বালিন-নেতৃত্বের 
সমালোচক নেতা ও কর্মীবা ১৯৪* সালের মার্চ মাসে বামগড আপসবিরোধী 
সম্মেলনের ময়দানে এই নতুন দলের জন্মের কথা ঘোষণা করেন ।১৯ এদের সঙ্গে 
সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টি এবং লি.এস.পি- যোগ না দিলেও এরা ঘোগ 
দিয়েছিলেন। বিশ্বযুদ্ধকে এই দল প্রথম থেকে শেষ পরস্ত সঙ্গতিপূর্ণ ভাবেই 
_ সাম্বাজাবাদী যুদ্ধ হিসেবে চিহ্ছিত করেছিল এবং যুদ্ধৰিরোধিতার নীতি 
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নেতৃত্ব দেল। এই দলের যুক্রপ্রদেশের তরুণ কর্মী বাজনাবায়ণ মিশ্রকে ফাসি 
দেওয়া হয় । 

৪1 রেভোলিউশ্বানাী কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিআ। ( আর-পি-পি-আই) : 
সৌমোন্দনাখ ঠাকুবের নেতৃন্ষে পরিচালিত আর.সি.পি:আই. বদিও কদনও 
কংগ্রেসের মধ্যে ছিল না, তা সত্বেও এই দল এই আন্দোলনের গণ-চরিজ্র অন্ধাবন 
করে এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে । আন্দোলন চলাকালীন 
সময়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্ত দলের সঙ্গে 'সাব.সি-পি-আই-এন 
কর্মস্থচীগত সমন্বয় সাধিত হয়েছিল । দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, বুঙ্জোআ] 
কংগ্রেস বিপ্লবের ভয়ে ভীত হয়ে অগস্ট আন্দোলনকে সাবোতাঙ্গ করেছে ।২৯ 
আর.শি-পি-আই.-এর মতে এই পার্টি "জনগণের পাশে দাড়িয়ে ছিল, জাগ্রত 
গণ বিস্ফোরণের পাশে দাড়িয়েছিল। কখনোই বু্জোজ কংগ্রেসের পাশে 
জীড়াক্সনি।”২২ 

* । বলশেভিক-লেনিনিস্ট পার্টি অব ই্ডিত্সা ( বি+এল.শি-আই ) : ভারত- 
বর্ষের উটক্থিপ্থীরা! ১৯৪১ সালে বিএল.পি-াই. গঠন কৰেন। চতুর্থ 
আন্তর্জাতিকপস্থী এই দলটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাম্রান্দাবাদী হিসাবে চিন্তিত 
করে। এবং বিশ্বযুদ্ধকে বিপ্রবী প্রয়োজনে বাবহারের আহ্বান জানায় ।৯৩ 
কংগ্রেসের বুর্জোা। নেতৃত্বের তীত্র সমালোচনা সব্বে২* এই দল অগস্ট 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে । 

উপরে কেবল কয়েকটি দলের ভূমিকা অথবা দৃষ্টিভঙ্গীব কথাই বলা হল । 
এ ছাড়া আরও কিছু দল এবং বহু ছোট বা আঞ্চলিক বাক্ছনীতিক গোষ্ঠী ভারতীয় 
স্বা্নীতির এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নানাভাবে সক্রিয় ছিল। উদাহরণস্বরূপ 
মুসলিম লীগের কথা৷ বলা যেতে পারে। জিরা প্রমূখ নেতা বু চিন্তার পারে 
ভারতীয় মুসলমানদের বলেছিলেন "আন্দোলন থেকে বিরত খাকতে । লীগের 
তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান।২* ছোট ছোট দল ও গোষ্টীগুলির 
কথ। স্থানাভাবে আলোচনা করা গেল লা। 


i. 








ষষ্ঠ ধ্যাত 
সংগ্রামের সংগঠন ও ব্যাপ্তি 
১৯৪২ সালের ৯ অগস্ট সকাল থেকে সারা দেশে যে সংগ্রাম শুরু হয় তার 
অনেকটাই ছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ॥ কিন্ত এই বিরাট সংগ্রাম 
পুরোটাই ছিল স্বত-স্দুর্ত এরকম কথা বললে ভুল করা হবে । দেশের সর্বোচ্চ 
নেতারা জেলের মধ্যে থাকায় এবং অপর সর্বভারতীয় ও জনপ্রিয় নেতা স্থভাষচক্দ 
এই সময়ে ভারতে উপস্থিত না থাকায় আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গিক্নে পড়ে 
মখান্তরের নেতৃবৃন্দের উপরে । উপরস্থ গোপনে কড়া পুলিসী বাবস্থার মধো 
বে-আইনীভাবে আন্দোলন পরিচালনার অভিজ্ঞতাও তাদের ছিল না। তবুও 
ভীরা যখালাধা আন্দোলনকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। তার ফলে সারা 
দেশের জনগণের উপরে তাদের প্রভাব উললেখখোগাভাবে বৃদ্ধি পায় । 
অগস্ট আন্দোলনের প্রধানত দুটি দিক ছিল, এর একটি হল প্রকাশ্য গণ 
"্মান্দোলন-_মিটিং, মিছিল, আইন "অমান্য বা৷ সত্যাগ্রহ, ধর্মঘট ব। হরতাল । 
দ্বিতীয়টি বৈপ্লবিক, এর মধ্যে ছিল রেলপখ, ডাক ও তার, টেলিফোন, সড়কপখ 
প্রভৃতি সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিত্র করা, থানা দখল করা, অন্ত্রাগার লুট করা» 
এলাকাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা ও স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা । 
নিরস্ত্র জনগণের সঙ্গে সরকারের অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হবার মুহূর্ত থেকেই 
আত্মগোপনকারী এ.আই.সি.সি. কাজ শুরু করে । এ সম্পর্কে পৃ. ৬১তে আমরা 
আলোচন। করেছি। এই সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন 
পরিচালনার গোপন নির্দেশাবলী পাঠানো হত এবং লানা অঞ্চলের খবর সংগ্রহ 
করা হত । সমিতির নির্দেশাবলী সাধারণত বিনা প্রশ্নে পালন করা হত । কেন্দ্রীক 
পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে সাধারণত প্রকাশ্য গণসংগ্রাম এবং বৈপ্লবিক 
শুপ্ত আন্দোলন-_ছুরকম কাজের নির্দেশই দেওয়া হত । বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের 
এব গণ-অন্ধাব্থানের দিকে নজর দেওয়া হত বেশী। বিজ্ঞপ্তি মারফত কেনতীকস 
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সভা, মিছিল, বিক্ষোভ প্রনর্শন প্রতৃতি সবই হয়েছে । সারা ভারতে প্রায় 
সমস্ত অঞ্চলে শিল্পশ্রমিকদের ধর্মঘট পালিত হয়েছে । এর মধ্যে আহমেদাবাদ, 
বোষ্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর, দিলী, জামসেদপুর, ইন্দোর, বাঙালোর, মহীশূর 
প্রস্াতি শহরের ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য । জাসসেদপুরের লোহ ইস্পাত কারখানায় 
সফল ধর্মঘট যুদ্ধের যোগানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ বাধা সমষ্টি 
করেছিল ॥ একথা ভারত সচিব ( Secretary ০£ 51815 ) আআমেরির কাছে 
ভারতের বড়লাটের লেখা চিঠি থেকে জানা যায়। এছাড়া আহমেদাবাদ 
এবং গুজরাটে অন্তত্র তিন মাসের বেশী ধর্মঘট চলে । মাত্রাজে ৯*% অনিক 
কাঙ্গ না করায় এবং বরোদা, ইন্দোর, নাগপুর ও দিল্লীতে স্বতোকল ধর্মঘটের 
ফলে শৈল্সবাহিনীর জন্যে ব্দপরিহার্ধ খাকি বদ্ধেন্ উৎপাদন ক্ষতিগ্রপ্ত হয় । 
এছাড়া সিগারেট শিল্প ( কলকাতা, বোস্বাই, বাঙালোর, সাহারানপুর ), রেলের 
পাটি উত্পাদন শিল্প (জয্পুর রাজ্য ), চমশিল্প ( কানপুর ), গমজাত ব্য 
উৎপাদন শিল্প ( দির ) প্রস্তুতি ৰিশেৰভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন 
শিল্পে যে অচলাবস্থা স্থরি হয় এ কথ! তৎকালীন ভারত সরকারের সরবরাহ 
দপ্তরের রিপোর্ট থেকে জানা যায় । 

গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা শহরের থেকে অশ্রশ্নত ছিল। ফলে 
গ্রামাঞ্চলে বৈপ্লবিক এবং নাশকতামুলক কাজকম চালিয়ে যাওয়া বেশী 
সুবিধাজনক ছিল । সুক্রাঞচল প্রতিষ্ঠা ও অস্থায়ী সরকার গঠনের কাজ মফ্ষন্বপ 
অঞ্চলে বা জেলা! শহরে করাই সম্ভবপর হয়েছিল । গ্রামাঞ্চলের নানা ধরনের 
কর্মস্থচীর মধ্যে ছিল £ ১। এক গ্রাম খেকে অন্য গ্রামে প্রতিরোধ বাহিনীর 
মিছিল নিয়ে যাওয়া, ২। খানা ও পুলিস ফাড়ি আক্রমণ করা, ৩। টেলি- 
গ্রাফের তার কেটে দেওয়!, রেলের ফিশপ্রেট ও লাইন অপসারণ করা ও 
যালগাড়ি লাইনচ্যুত করা, ৪॥ রেল স্টেশন, রেল গুদাম, ডাকঘর, বিমান 
খাটি, সেতু, কালভাট প্রভৃতি দখল করা অথবা ধ্বংস করা, £। পুলিস 
এবং সৈল্তবাহিনীর খাতায্নাতে বাধ! স্থষির উদ্দেশ্বে বাস্তায় অবরোধ স্ষ্টি 
করা প্রস্থতি।৯ 

আরও কার্ধকর প্রচার চালাবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পরিচালন সংস্থা 
বোঙ্ছাইএ গোপন বেতার কেন্দ্র স্থাপন করে । বামমনোহর লোহিয়া এবং 
দয়াভাই' প্যাটেলের পরামর্শ ক্রমে বিঠলদাস ( বাৰৃভাই ) খাকার নামের এক 
ব্যক্তি এই বেতার কেন্দ্র তৈরি করেন । ১৯৪২ সালের ওরা সেপ্টেম্বর খেকে 
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৯২ই নভেম্বর এই বেতার কেন্দ্র চালু ছিল। এরপর পুলিস এই কেন্দ্রের 
সন্ধান পেয়ে যাঁয়।২ 
কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতির নির্দেশের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রদেশ কংগ্রেস 
* কমিটির গোপন যুদ্ধ পরিষদ থেকে বিপ্লবী কাঁদকর্ম পরিচালনার জন্তে আলাদা 
নির্দেশাবলী পাঠানো হত। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস যুদ্ধ পরিষদ, উড়িস্তা 
কংগ্রেস, জন্ধ কংগ্রেস প্রভৃতির পক্ষ থেকে থানা দখল, মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা 
প্রভৃতির খুঁটিনাটি নির্দেশ গোপন পুন্ডিক! মারফত ছড়ানো হয়েছিল । 
জয়প্রকাশ নারায়ণ ১৯৪২ সালের নই নভেম্বর জেল ভেঙে বেরিয়ে আসতে 
সমর্থ হন। এর ফলে সংগ্রাম পরিচালনায় যথেষ্ট সুবিধা হয় । জেল থেকে 
বেরিয়ে তিনি সংগ্রামী জনগণের জক্যে রাজনীতিক, বৈপ্লবিক ও ধ্বংসাত্মক 
কাজকর্ম শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে পর পর কয়েকটি পুন্তিক প্রকাশ করেন । 
এইরকম একটি পুন্তিকাতে তিনি বিপ্লবের এলাকাগত সংগঠন নিয়ে আলোচন! 
করেন। বিপ্লবীরা তাদের কাজের স্থবিধার জন্তে সারা ভারতকে অনেকগুলি 
জেলায় ভাগ করেছিলেন । এই জেলাগুলির প্রতিটিতে গড়ে আড়াইশ জনের 
গেরিলা বাহিনশী গঠন করার কথা বলা হয়। জেলার বিপ্রবী বাহিনীগুলির 
নাম ঠিক হয় ‘আজাদ দস্তা" । জয়প্ৰকাশ নারায়ণের পরিকল্পন! ছিল যে এক 
একটি ‘জাঠা’ বা গেরিলা দলে পঞ্চাশ জন করে বিপ্লবী নিয়ে মোট পাঁচটি 
“জাঠা' তৈরি হবে। প্রত্যেক বিপ্রবী নিজের নামের সঙ্গে ‘আজাদ’ উপাধি 
ব্যবহার করবেন। জয়প্রকাশ নারাছণ বিপ্লবীদের প্রধানত তিন ধরনের 
কাজ করার কথা বলেন। এগুলি হল-_যোগাযোগ বাবস্থা ধ্বংস করা, 
সরকারী কোধাগার লুঠ ও সরকারের আধিক ক্ষতি করা এবং শত্রুপক্ষের 
খাটি দখল করা । তিনি সব সময়েই কোনো না কোনো কাঁজ চালিয়ে যাবার 
পরামর্শ দেন। তবে প্রাণহানি অথবা আঘাত না করার জন্য আজাদ দন্তাকে 
নির্দেশ দেওয়া হয় । তিনি যে তিন ধরনের কাজের কথা বলেন তার সঙ্গে 
“এই ধরনের নির্দেশ একই সঙ্গে পালন করা বহুলাংশেই অসম্ভব বলে মনে হয়। 
মনে হয় গণ অভ্যুত্থানের সঙ্গে হিংসার সমস্থয় ঘটাতে গিয়েই তাকে এরকম 
নির্দেশ দিতে হয়েছিল । 
গেরিলারা সব সময়েই অস্রের স্বল্পতার জন্মে অস্থব্ধি বোধ করতেন । 
বৃ” ছা ঠা যেমন থানা ও আন্রাগার 
রেলপথে চনে চালান সব কখনও কখনও সৈন্যবাহিনীর, 
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অন্তরের গুদাম লুঠ করা, বিভিন্ন লোকের ব্যক্তিগত অন্ত ছিনিয়ে নেওয়া, 
নেপাল থেকে (বিহারের জন্যে ) অশ্ব আনা, এলাকায় এলাকায় বোম। এবং 
গ্রেনেড তৈরি করা এবং প্রধানত রেল লাইন ও রেল গুদাম লুঠ করে ইস্পীত 
সংগ্রহ করে তাই দিয়ে ধারালো অন্ত তৈরি করা! প্রস্তৃতি । কেন্দ্রীয় পরিচালন 
সমিতির পক্ষ থেকে খুব সামান্য অন্্রই বিভিন্ন এলাকান্স পাঠানো সম্ভবপর 
হয়েছিল ॥ 

সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে আন্দোলনের জন্যে কংগ্রেসের নামে অর্থ দিতে 
খ্যবসায়ীরা উৎসাহ দেখিয়েছিলেন । কিন্তু পরে গেরিলা দলগুলি টাকা 
সংগ্রহ করার জন্যে রাজনীতিক ডাকাতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হত ।* 

অগস্ট আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিক! বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। 
কংগ্রেস অহসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সারা দেশে এত ব্যাপকভাবে 
সমস্ত বয়সের এবং সমস্ত শ্রেণীর ছাত্ররা আন্দোলনে অংশ নেয় যে সেটা ছিল 
অভূতপূর্ব । “১৯৩* এবং ১৯৩২ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাদের অংশ খুব 
উপ্লেখযোগ্য ছিল না। ১৯৪* সালের ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন 
তাদের নাড়া দিতে পারেনি । কিন্ত ১৯৪২ সালের সংগ্রাম তাদের এমনভাবে 
উচ্দীবিত করেছিল যা অতীতে কখনও হয়নি । এর আগে পর্যন্ত গান্থীন্দীর 
দর্শন এবং তার আপাত জটিল রাজনীতি তাদের বোধগম্য হত না। তারা 
পশ্চিমী ভাবধারা এবং মতাদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে অহ্প্রাণিত ছিল ॥ কিন্ত 
গান্ধীল্গীর কর্মকাণ্ড এবং বিপ্লবী ভূমিকা তাদের 'আকুষ্ট করেছিল ।” ( কংগ্রেল 
সঅঙ্গসন্ধান কমিটি রিপোর্ট )1৯ 

কোচিনের মত আরও কয়েকটি জায়গায় সংগ্রামরত ছাত্রদের অভি- 
ভাবকদের সরকার চাকরী থেকে বরখাস্ত কর! বা ব্যবসার উপরে চাপ ন্ষ্টি 
করার ছমকি দেয়। ছাত্ররা সবরকম কাজকর্মেই অগ্রণী ভূমিক! নিয়েছিলেন । 
কংগ্রেস রিপোর্টে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিস্যালয়ের ছাত্রদের ভূমিকার কথা 
বিশেষভাবে বলা হয় । 

একথা বুঝতে কোন অস্থৰিধা হয় না যে শহ্রাঞ্চলের শ্রমিকদের মত 
গ্রামাঞ্চলের চাষীরা ব্যাপকভাবে সংগ্রামে অংশ না নিলে গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের 
উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটার কোন সপ্তাবনাই ছিল না । গেরিলা বাহিনীতে 
অংশগ্রহণ করা থেকে শুরু করে বিপ্পবীদের আশ্রয় দান, খবর সরবরাহ, 
ধ্বংসাত্মক গোপন কান্দকর্ম প্রহথতি সব ধরনের কাজের মধ্যেই নানা স্তরের 
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চাষীরা ছিলেন অগ্রণী । গ্রামীন সব্হারারা'ও আন্দোলন থেকে বাদ যান নি। 
এর ফলে তাদের উপরে চূড়ান্ত নিপীড়ন চালানে! হয় ॥ 

রাষ্ট্রীয় পরিষদে (0০৪০% ০1 5191৩) সরকারী মুখপাত্রের বিবৃতি শঙ্থযা্ী 
বিহার, বাংলা এবং উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংগ্রামী জনগণ রেল 
বাবস্থা অচল করে দেয় । অনেকদিন বাংলার সঙ্গে উত্তর ভারতের যোগাযোগ 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে । অপরদিকে মাত্রা প্রেসিডেন্সিতেও রেলপথ ব্যাপক 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মাপ্রাঙ্ছের সঙ্গে দেশের অপরাপর অংশের সংযোগ 
ব্যাহত হয় ।£ 

সংগ্রামের প্রবল কত শুধু ব্রিটিশ ভারতেই আবন্ধ ছিল না। দেশীয় 
স্বাজোর জনগণের উপরেও ত! গভীর প্রভাব বিস্তার করে। দেশীয় রাজোর 
জনগণের সংগঠনগুলি প্রজামগুল নামে পরিচিত ছিল। হায়দরাবাদ, মহীশূর, 
ত্রিবাঙ্ছুর, বরোদা, ইন্দোর, গোগ্স/লিয়র এবং উদয়পুর রাছ্যের প্রদামগ্ডলের 
কার্যকরী সমিতিগুলিব পক্ষ থেকে এ সমস্ত রাজোর নৃপতিদের কাছে জনগণের 
আন্দোলনে বাধা না দিয়ে সহায়তা করার জন্তে আবেদন করা হয়। এর 
পরেই এই সব রাজ্যের নেতাদের কারাকন্ধ কবা হয়। ব্রিটিশ শাসনের 
অবসানের দাবীতে অগ্নিত সভা সমাবেশের উপর লাঠি এবং গুলি চালনা শুক 
হয়। দেশীয় রাছ্যগুলির মধো মহীশৃর, ত্রিবান্ধর এবং বরোদায় আন্দোলন, 
সবচেয়ে জঙ্গী চেহার! নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে । উড়িশ্নার কোনো কোনো ছোট 
রাজ্যে স্বাধীন সরকার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় । এছাড়া জয়পুর আর কাশ্মীর 
রাজের শাসকরা! জনগণের সংগ্রামে কোন বাধা দেন নি । প্রকাশ্যেই প্রজার! 
এসব রাজ্যে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করতে পারতেন। কোনো কোনো 
রাজোর রাঙ্গারা প্রদ্গাদের আন্দোলনে বাধা দিতে না চাইলেও এসব রাজ্যের 
ব্রিটিশ রেসিডেন্টরা রাজাকে পরোয়া না করে নিজেরাই গুলি চালাবার নির্দেশ 
দেন। মহীশৃর এরকম একটি উদাহরণ ।* 

“ভারত ছাড়ো’ সর্বভারতীয় গণসংগ্রাম হওয়ায় উপরে উল্লিখিত শ্রেণীগুলি 
এবং পুববণিত অঞ্চল, প্রদেশ ও রাজ্যের বাসিন্দারা ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর এবং 
সারা ভারতের সমস্ত অঞ্চলের মাস্থবই এর দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
প্রভাবিত হয়েছিল । 

_ ব্ৰিটিশ ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে স্বরাজ ঝা! স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত 
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উল্লেখযোগ্য । এছাড়া বাংলার মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহক্ষুনা, উত্তর 
প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বালিয়! জেলা প্রভৃতি এলাকার স্বাধীন সরকার 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব সরকারের অস্তিত্ব খুব 
ক্ষণস্বায়ী ছিল । ব্রিটিশ সরকার পৈল্তবাহিনী ও পুলিসের ঘুগ্ম আক্রমণে 
মুক্তাঞ্চলগুলি পুনবাধিকার করে। দু'একটি জায়গায় সরকার তুলনায় 
দীর্ঘস্থায়ী হয় ।? 

জনগণের পক্ষ থেকে যে আক্রমণ চালানো হয় তার ফলাফলগত 
পরিসংখ্যান সারণী ৬'১ এবং সারণী ৬'২ তে দেওয়া হল । এরমধ্যে সরকারী 
নির্ধাতনের হিসাব দেওয়া হপ না। তার জন্যে পৃথক তালিকা সারণী 
৬.৪ অ্টবা। 


অগস্ট সংগ্রামে বাংলা 


বিহারে অগস্ট আন্দোলন যতখানি তীব্রতা ও ব্যাপকতা লাভ করেছিল 
বাংলাতে তার থেকে কম হলেও বাংলার নানা! জেলায়, বিশেষত মেদিনীপুরে 
সংগ্রাম প্রচণ্ড কূপ নেয়। এই সংগ্রামে মেদিনীপুরের ভূমিকাকে সর্বভারতীয় 
বিচারে কোন কোন ভাগ্াকার ও অংশগ্রহণকারী ফরাসী বিপ্লবে প্যারিসের 
ছুমিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন।” মেদিনীপুর ছাড়া কলকাতা, হাওড়া, 
বালুরঘাট, মুলিদাবাদ, নদীয়া, ঢাকা, ভরপুর, শীহট্ট, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, 
রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, দাজিলিত, বর্ধমান, হুগলী প্রত্থতি 
জেলা! ও মহকুমাতেও সংগ্রাম ন্বীতিমত উগ্র চেহারা! নেয়। সমগ্র বাংলা 
হাজার হাজার মান্থকে গ্রেপ্তার করা হয়। চুয়ালিশবার গুলি চালানো হয়, 
যার ফলে শত শত মানুষ নিহত হন ॥ এছাড়া পাঠি চালানো, কীদানে গ্যাস 
ছোড়া, বাড়ি-ঘর জালিয়ে দেওয়া, শারীরিক নির্ধাতন করে হত্যা করা, 
ধর্ষণ ও নারী হত্যা কৰা, আন্দোলনের এলাকা ব্যাপক লুঠতরাজ ইত্যাদি 
সবই আন্দোলন দমনের নামে করা হয়েছিল । এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা যে 
শুধু বাংলার অধিবাসীদেরই হয়েছে তা নয়। বন্তত ভারতের যেখানেই 
অগস্ট সংগ্রামের ঢেউ পৌছেছে সেখানকার অধিবাসীদের এরকম 
নির্যাতনের শিকার হতে হশ্বেছে। বাংলার মান্ষ যে জব্দী সংগ্রামের 
থেকে পেছিয়ে ছিল না তা নীচে প্রত সারণী ৬৩ থেকেই বোকা 
যাবে। 
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দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 
সারণী_৬-২ 
অগস্ট সংগ্রামের সর্বভারতীয় অগ্রগতি 
(ক) রেল 
১। ধ্বংস প্রাপ্ত ও বিশেষ ক্ষতিগ্ৰস্ত রেলস্টেশন_ 51 
২। ১৯৪২ সালের ১ অক্টোবর থেকে রেললাইন 
দারুণ ভাবে ক্ষতি করার ঘটনা* রা চি 
'৩। রেলগাড়ির কামরা, ইঞ্জিন, ইত্যাদি ক্ষতি 
করার ঘটনা ==; ৮ 
৪) নাশকতামুলক কাজের ফলে ট্রেন লাইন- 
ছাত হওয়া এবং অন্যান্ত ধরনের দুর্ঘটনা __ কি 
*। টাকার অক্কে রেল সম্পত্তির ক্ষতির 
পরিমাণ পিন; 





(খ) ডাক ও তার বিভাগ 
১ ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা প্তরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 


ডাক-তার ঘর, ছোট ডাকঘর প্রতি -_ ৯৪৫. 
২। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রস্ৃতি লাইন 
ধ্বংস করার ঘটনা চু ১২,২৮৬ 





*১2৪২ সালের ৯ অক্টোবরের আগে রেলপথের ক্ষতি এত ব্যাপকভাবে 
হয় যে সেরকম ঘটনার সঠিক সংখ্যা পাওয়া অসম্ভব । এই সময়ের মধ্যে 
রেলপথের ক্ষতি পরের সময়কার তুলনায় অনেক বেশী, আস্মানিক, 
= লক্ষ টাকার সমান । 

স্বত্র :--সারনী &'১ এর মতো। 
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বিষয় সংখা? 
৪। ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা ক্ষতিগ্রপ্ত ইউনিঅন বোর্ড চা 
el ৮ ঞ » ডাকঘর ১১৮-ব বেশী 
৬ == "=. "' আঙালত ৬ 
jc ৮ ৮.৮: আফগান্রী দোকান ২৬ 
al » ্ » ট্রামগাড়ি ১৮ 
iol) ৮ » * টেলিফোনের তার ৬টি এলাকা 
১) ৮ = _ * রেলপথ ১৬টি জায়গা 
১১ ” ” ” রেল ও স্টামার স্টেশন ১৪. 
১২) ” ”» ১, জমিদারী কাছারি ১৮ 
১৩। ৮ ৮৮ অনান্য সরকারী অফিল ৭৪ 
১৪।  দখলীকুত সরকারী ১৩টি বন্দুক, ২টি তলোয়ার ৷ 
১৫) n »  ৰাড়ি ও দমি 
( যে সব অফিসে পতাকা তোলা হয়েছে সেগুলি সমেত ) ৬১ 


মেদিনীপুর জেলার কাশি ও তমলুক মহকুমা স্বষ্ঠ পূর্ব পরিকল্পনা অহুযাযী 
আন্দোলন চালানো হয় এবং সংগ্রানকারীরা শীগ্রই মহিখাদল, স্থতাহাটা, 
নন্দীগ্র।ম, তমলুক, পাশকুড়া, মনা! প্রভৃতি খানা দখল করে নেয় এবং অন্তান্য 
সরকারী প্রতিষ্ঠান দখল করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন সরকার, প্রশাসন, জাতীয় 
সেনাবাহিনী (এর নাম ছিল ‘বিহ্থাৎ বাহিনী" ), জাতীয় পুলিস, জাতীয় 
আদালত, জেল সেবা বিভাগ ও স্থানীয় স্থাযন্রশাসননূলক প্রতিষ্ঠান প্রস্থতি 
প্রতিষ্ঠা করে। স্বাধীন সরকার নিজন্ব মুখপাত্র 'বিপ্রবী' প্রকাশ করতে 
খাকে। এই জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক ছিলেন সতীশচন্দর সামন্ত । 
তিনি ছাড়াও অজয় মুখে৷পান্যায়, স্থশীল খাড়া, এম. সি. সাহু প্রমুখ অন্যান 
নেতা ছিলেন। হেদিনীপুরকে এই সংগ্রামের জন্তে প্রভৃত মূলা দিতে হয়। 
সরকারী তরফে শুধু পুলিলি নির্যাতন যথেষ্ট ছিল না। ১৯৪২ সালের 
১৬ অক্টোবর মেদিনীপুর অভৃতপৃব সাইক্রোনের শিকার হলে যে অবর্ণনীয় 
দুর্দশার স্থষ্টি হয় তার স্থযোগে এই জেলার মানুষদের ‘শিক্ষা’ দেবার জন্মে 
ব্রিটিশ সরকার বন্যা ও ঝঞ্চাবিধবস্ত মেদিনীপুবে কোন রকম সাহাযা ও ত্রাণ 
জেলার বাইরে থেকে পাঠানো নিষিদ্ধ করে দেয় ।৯ 

বাংলার বিভিন্ন জেলার আন্দোলনে, বিশেষত উত্তরবঙ্গে সাওভাল ও 
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অন্যান্য আদিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন॥ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ, সিন্ধু প্রভৃতি বাদে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের মতই বাংলাতেও 
মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশ অগস্ট সংগ্রামে অংশ নেন নি। থুসলিম 
লীগের সা.্প্রদা়িক প্রভাবের ফলে সরকার বাংলাত প্রধানত উত্তর-বঙ্গের 
বালুরঘাট মহকুমা মুসলমানদের সংগ্রাম দমন করার কাছে ব্যবহার করতে 
পেরেছিল ।৯০ 


সরকারী প্রতিক্রিয়া 

ব্রিটিশ সরকার প্রথম থেকেই অগস্ট আন্দোলনকে সমস্ত শক্তি দিয়ে দমন 
করবে ঠিক করে এবং সেই অনুযারী "৪২ সালের » অগস্ট ভোর থেকেই 
কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার শুক করে । এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত বড় নেতা 
গ্রেপ্তার হন। কেবল আজ্মগোপনকাৰী নেতাবাই কিছুদিনের জন্তে গ্রেপ্তার 
এড়াতে পেবেছিলেন। সরকার অনতিবিলম্বে কংগ্রেস এবং তাৰ সহযোগি 
সমস্ত সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা! করে॥ ভাবত সরকারের পক্ষ থেকে একটি 
ইস্তাহারে কংগ্রসকে একতরফাভাবে সবকিছুর জন্কে দায়ী কর! হস্স। এতে 
সরকার “বিশৃঙ্ঘলা' ও “উৎপাত দমনের জন্মে যে সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
নেবে তার হুমকি দেওয়া হয় । এই সমগ্ত ব্যবস্থা নিতে সরকারকে বাধ্য করার 
দাক্সিত্বও কংগ্রেসের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয । 

সামরিক আইন জারি না করেও সরকার কার্ষত সারা ভারতে ত্রাসের 
রাজত্ব গড়ে তোলে । গণসন্থান্খান দমনের জন্ত অনেক নতুন অভিক্সান্স 
এবং বিশেষ আইন তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ শান্তিদান অডিন্যান্দ 
( Penalties Enhancement Ordinance ), যৌথ জরিসান! অভিন্যান্স, 
বিশেষ আদালত অভিন্যান্স, বশাঘাত অভিনযান্প (Whipping Ordinance) 
প্রস্তৃতির নাম উর্লেখ করা যায়। এই সব আইনের নামে লুঠ-পাট, চাবুকমারা, 
খুন করা, প্রস্থতিকে আইনসিন্ক করা হয় । বিশেষ আদালতে বহু মান্থধকে 
রানির হুকুম দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে পাইকারী হারে অসংখ্য মান্যকে দীর্ঘ 
মেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয় ।৯৯ সেইসময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং 
বিশেষ করে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে সরকানী প্রশাসন ৰিভাগ আন্দোলন 
দমন করার জন্তে বিভিন্ন ধরনের বেআইনী, বর্বর ব্যবস্থা নিস্েছিল। পরবর্তী 
কালে আইন পাস করে এই ব্রনের কার্ষকলাপকে বৈধ কূপ দেও! হয় ১২ 

সরকারপক্ষ থেকে আন্দোলন দমন করার নামে জনগণকে “শিক্ষা” দেবার 
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যে৷সমন্ত ব্যবস্থা নেওয্া! হয় তার মধ্যে কয়েক ধরনের অত্যাচারের কথা বলা 
হয়েছে। এগুলি ছাড়াও ধৰণ এবং বিভিন্ন পৈশাচিক পক্ধতিতে নারী 
নির্ঘাতন, ঘরবাড়ি জালিয়ে দেওয়া প্রভৃতির সঙ্গে বহু জায়গায় বিমান খেকে 
মেশিনগান চালিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জমায়েত হওয়া বহু মানুষকে খুন করা 
হয়। শুধু ১৯৪২ সালের ১৬ সেন্টেম্বর খেকে ১৯৪৩-এর ১* ফেব্রুমারির মধ্যে 
কলকাতা, চট্টগ্রাম এবং ফেলীতে আকাশ থেকে গুলি করে ৩৪৮ জনকে হত্যা 
করা হয় এবং ৪৫৯ জনকে জখম করা হয় ।** একট। জায়গায় রেললাইন 
মেরামত করার মজ্ুরদের বিক্ষোভকারী ভেবে তাদের উপরেও বিমান থেকে 
গুলি চ।লানো হয়। সরকারী হিসেব অন্নযান্বী ১৯৪২ সালের আন্দোলনে 
পুলিস এবং সৈক্যবান্ছিনীর গুলিতে ১,*২৮ জন নিহত এবং ৩,২** জন আহত 
হন । অপরদিকে বেসরকারী হিসাব অন্তঘাশী মৃতের সংখ্যা ২৫,*** এর কম 
ছিল না। জহরল।ল নেহকুর বাঞ্চিগত অভিমত অন্তঘাসী এই সংখা! সপ্ঘবত 
ছিল ১:,*** এর কাছাকাছি ।১* কংগ্রেল. অঙ্জুলন্ধান কমিটির রিপোট 
অনুযায়ী এই সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে বহুক্ষেত্রে 
পুলিস জনগণের উপরে লাঠি বা গুলি চালাবার হুকুম অস্বীকার করেন। 
বিশেষ করে বিহারে কিছু পুলিস অন্দে'লনকাৰী জনগণের সঙ্গে যোগ দেন। 
প্রতোক প্রদেশেই কিছু পুলিস অফিসার ও পুলিসকর্মী কাদে ইস্তফা দেন। 
পুলিস এ সৈক্যদের বশে রাখবার জন্যে সবকার থেকে তাদের মাইনে বাড়িয়ে 
দেওয়া হয়। সরকার বিদ্রোহ পুলিস ও সৈক্পদের তৎক্ষণাৎ শান্তি দিতেও 
ভয় পাচ্ছিল । বরং এ ধরনের বিদ্রোহী মন্যেভাবের খবর অত্যন্ত সতর্কতার 
সঙ্গে গোপন রাখা হয়। এছাড়া কোন প্রদেশ থেকেই পুলিস ব! সামরিক 
বাহিনীতে লোক নিয়োগ করে সরকার নিশ্চিত ছিল না, তানের নিশ্চিতভাবেই 
অন্য প্রদেশে বদলি করা হত। সারণী ৬'৪ এ অগষ্ট আন্দোলনের উপরে 
সরকারী দমনের পরিসংখ্যানগত চিত্র দেওয়া হল । 

সংবাদপত্রের উপরে দমন 

১৯৪২ সালের ১১ই অগস্ট ভাবত সরকারের পক্ষ খেকে একটি ইস্সাহার 
প্রকাশ কৰা হয় । এতে সংবাদপত্রগুলিকে দমন করার জন্যে নতুন আরও 
বিধিনিবেধ আরেপ কৰা হয় । “দিত্রী চুক্তি'র ফলে কোন সংবাদপত্রের বিকচ্ছে 
সরকারী বাবস্থা নিতে গেলে আগে ই পত্মিকাকে সতর্ক কবে দেওয়া বা “প্রেস 
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"আডভাইসারি কমিটিকে জানাবার ঘে রীতি ছিল তা রদ করে দেওয়া হয়। 
এছাড়া সংবাদ প্রকাশ এবং সাংবাদিক বৃত্তি সম্পর্কে অনেক বিধি-নিষেধ জারি 
করা হয়। যে কোন পৃত্রিকা-সম্পাদকের পক্ষে কংগ্রেস সমর্থক হওয়াটা ও 
একট। অপরাধ হিস।বে গণ্য করা হয় । সরকারী দমন বা পুলিসি অত্যাচারের 
ছবি বা সে সম্পকে খবর, মতামত, কাটুন প্ৰকৃতি ছাপা নিষিদ্ধ হয়। সারা 
দেশের বহু পত্রপত্রিকা এব প্রতিবাদে তাদের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। এর 
মধ্যে কলকাতার পনরটি পত্রিকা যা “অসৃতবাজার পত্রিকা', ‘যুগান্তর’, 
“তারত', ‘হিন্দুস্থান স্ট্যানডা্ড', “বঙ্থমতী', “দৈনিক রুষক', 'মাতৃতৃমি', প্রস্ৃতি 
উল্লেখযোগা । মাত্রাজে’* “ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ‘অক্্র টাইমল', 'দিনমণি', 
‘নবযুগম’ প্রভৃতি তামিল ও তেলেগু পত্রিকা এবং 'হমেদাবাদ, বোগ্বাই ও 
লখনড-এর পত্রিকাগুলিসমেত সাবা দেশের ৯৬টি পত্রিকা বন্ধ হয়ে ঘায়। 
“হিন্দুস্থান টাইমস'-এর সম্পাদক দেবদাস গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয়।** 
শান্ীনীর ভূমিকার তাৎপর্ষপূর্ণ পরিবর্তন 
আগস্ট সংগ্রাম সম্পৰ্কিত কংগ্রেস তদস্থ বিপোটে বলা হয়েছে যে গান্ধীজী 
গভীর চিন্তার পরে এই সিক্ধান্তে এসেছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধে ভারতকে 
যদি অংশ নিতে হয ঝ। বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে হয় তবে ব্রিটিশ 
সরকারের সবাগ্রে ভারত ছাড়া প্রায্োজন । এর কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 
ভ্রিটিশ সরকার তারতবানীকে খে প্রতিষ্টতি দিয়েছিল: বুক্ান্তে সরকার সেই 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। এছাড়া দক্ষিপপূর্ব এশিাঘ জাপানীদের জয়, 
ভাবতে ব্রিটিশ প্রশাসনের ক্রমান্বয়ে স্বৈরতঙ্্ী রূপান্তর, যুক্ধের নামে ভারত- 
বাসীকে পীড়ন করে যখ/সপ্তব সর্থসংগ্রহ, ভারতবাসীর' স্বাধীনত।র' প্রশ্নে 
__ (ব্ৰিটেনেৰ বাবহারে মাকিন মুক্রা্ট গ চীন প্রন্াতগ্কের অসস্তেধ প্রভৃতি 
_ ঘটনার প্রভাব গান্ধীজীর উপরে গভীরভাবে পড়েছিল ।+* কিন্ত গান্ধীজা 
রত সালে যুক্ধে অংশগ্রহণের বিরোধী ছিলেন একথা আমরা জানি। 
কবল অগস্ট আন্দোলনের শেষে ১৯৪৪ সালে যখন তিনি সরকারের লঙ্গে 
মীমাংসার কথা বলেন তখন তিনি যুক্ধে সহযোগিতার প্রপ্তাব দেন | 
খেকে একা মনে হতে পাৱে থে কংগ্রেস বিলোটে শুধু গান্ধীলীর দৃষ্টিভঙ্গী 
ধরা হয়নি. বরং কণ্রেল কার্থকরী সমিতির সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গান্ধীজীর 
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আন্তর্জাতিক কারণগুলির কণা বলা হয়েছিল । কিন্ত এগুলি ছাড়া ভারতীয় 
বাজনীতির কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি তার উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল? 
অগস্ট আন্দোলনের সময়কার কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদের মতে প্রথমত, গান্ধীজীর এই ধারণা জন্সেছিল যে হিত্রপক্ষ যুদ্ধে 
জয়লাভ করতে পারবে না। দ্বিতীগ্নত, নেতাজী স্বভাষচন্দ্র বসুর ভারত ত্যাগ 
এবং অক্ষশক্তির সহায়তা লাভ গান্ধীজীর উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে- 
ছিল এবং স্থভাষচন্দ্র সম্পর্কে তার আগেকার সমালোচনামূলক মনোভাব ক্রমেই 
পগুণগ্রাহিতায় পরিবন্তিত হচ্ছিল । তৃতীয়ত, গান্ধীজী ধারণা করতে পারেন নি 
যে আন্দোলন শুরু হতে না হতেই সরকার সমস্ত শক্তি দিয়ে আন্দোলন দমন 
করতে ঝাপিয়ে পড়বে । বরং তীর ধারণা ছিল যে তিনি দীরেস্বস্বে নিজ্জে 
নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলার স্থযোগ পাবেন। আন্দোলন শুরু করার 
অব্যবহিত আগেও তিনি নিজে প্রতিরোধের পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট 
কোন ধারণা গড়ে তুলতে পারেননি । কারণ গান্ধীজী ভেবেছিলেন বোদ্বাইয়ে 
এ. আই. পি. সি.-র সভায় আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণের পরে (৮ অগস্ট '৪২) 
তিনি দীরে পীরে আন্দোলনে গতি সঞ্চার করবেন। ৯ আগস্ট ভোর- 
বেলাতেই পুলিস গাড্ধীদী সমেত প্রথম সারির প্রান সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে 
গ্রেপ্তার করায় পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি যে মূল্যায়ন করেছিলেন তা কুল 
বলে প্রমাণিত হয়, এবং মৌলানা আজাদের মতে দমনের ্মাকপ্মিকতায় 
গান্ধীজী বিষ হয়ে পড়েন ।*৯ তিনি আন্দোলন শুরু করবার আগে বড়- 
লাটকে যে চূড়ান্ত পত্র দেবেন ভেবেছিলেন তা আর হয়ে ওঠেনি । 
টোটেনহ্থামও গাস্ধীজীর আচরণ পরিবর্তনের কারণ বিক্লেষণ করতে গিয়ে 
একই ধরনের কথা বলেছেন । তব মতে, গান্ধীজীর ধারণ! হয়েছিল যে 
ব্রিটিশ সরকার ভারতে জাপানী আক্রমণ ঠেকাতে পারবেনা । বরং ভারতকে 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ বানিয়ে তার! জাপানের হাতে পরাজিত দেশ হিসেবে ছেড়ে যাবে। 
এরকম হলে স্বরাজের স্বপ্র সফল হবে না ॥ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তগ্নতরীব সঙ্গে 
ডুবে গেলে আত্মরক্ষার স্বাধীন অবকাশটুকুও থাকবে না। এমন অবস্থার 
চেয়ে আত্ান্তর বিশৃদ্খলাও ভাল । এইসব কারণে গান্ধীজীর হয়ত মনে হয় 
যে ভারতে ব্রিটিশ না থাকলে কংগ্রেস একটি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণের 
ব্যাপারে জাপানের সঙ্গে বোকাপড়ায্ আসতে পারে | এই ধরনের কিছু 
ভাবনাচিস্তা হয়ত তার ক্রীপ স্‌ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পিছনে ছিল। কিন্তু 
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উইকেনডেন মনে করেন ঘে প্রবল যুক্ধবিরোধী মনোভাবই গান্ধীজীর ‘ভারত 
ছাড়ো’ আন্দোলন আহ্বানের কারণ । এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরারের গভনর স্তার টোয়াইনাস-এর মতে গান্ধীজী যে ভারতে 
ব্রিটিশ সৈন্যের অবস্থান মেনে নিয়েছিলেন তার কারণ এর বিনিময়ে তিনি 
নেহরু ও আজাদকে ‘ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব সম্পর্কে রাজী করাতে পেরে- 
ছিলেন। ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড লিনলিথগোর মতে “মহাত্মা গান্ধী 
যে হিং ভাবা ( violent |an৪খ৭৪০ ) ব্যবহার করতেন তা ভালো রকমের 
“সেফটি ভাল্ভ' ছাড়া আর কিছু ছিলনা এবং সব সময়ে সেইসব কথা অহুযায়ী 
কাজ হত না।” তিনি গান্ধীজীর ‘ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব এবং সংঙ্লিষ্ট বক্তৃতা 
সন্ন্ধে এ কথা বলেন। গান্ধীজীর সচিব পিয়ারীলালের বক্তব্য অনুযায়ী 
“ভাবত ছাড়ো" এই শন্দটিও নাকি গাদ্ধীনীর নিজের উদ্ধাৰিত নয়। অগস্ট 
শান্দোলন শুরু হবার অব্যবহিত আগে জনৈক মাঞ্চিন সা'বাদিকের সঙ্গে 
গান্ধীর সাক্ষাৎকারের সময়ে ও সাংবাদিক এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ॥ 
পরে এটিই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । গান্ধীজী নিজে যে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন 
সেটি নাকি ছিল “বিধিবন্ধ পদ্ধতিতে ব্ৰিটিশ প্রত্যাহার" ( orderly British 
withdrawal ) 1২0 

উল্লিখিত কারণগুলি ছাড়! ক্রমবর্ধমান জনমতের চাপ ও সাধারণ কংগ্রেস 
কর্মীদের সংগ্রামী মনোভাবও সম্ভবত গান্ধীন্দীর আচরণ পরিবর্তনের জন্মে 
দাদী ছিল। 

আন্দোলনের পরিসমাস্ডি ও পরিণাম 

= আগস্ট, ১৯৪২ মৌলানা াজাদ, জওহরলাল নেহেরু, আসফ আলী, 
সৈয্দ মাসুদ, আচাৰ্য কুপালনী, শংকর রাও দেও প্রনুখ নেতাদের আহমেদনগর, 
কারাছুর্গে বন্দী করে পাঠানো হয় এবং তাদের সৈন্য বিভাগের হেফাজতে রাখা 
হয়। এছাড়া গান্ধীকে আগা খাঁ প্রাসাদে আটক করা হয়। এইখানে 
১৯৪৩ সালের শুরুতে গান্ধীজী একুশ দিনের জন্যে আত্মশুদ্ধিমূলক অনশন শুরু 
করেন। তার শারীরিক অবস্থা আশংকাজনক হয়ে ওঠায় বড়লাট তাকে মুক্তি 
দেবার সিদ্ধান্ত নেন । অন্যাস আটক নেতাদের কাছে এই সিন্ধান্ত আকস্মিক 
ছিল। মৌলানা আজাদের ধারণা হয় যে এই সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
এত বেশী পরিবর্তন হয় যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে গান্ধীক্সীকে মুক্কিদানে 
ভয়ের কিছু সম্ভাবনা ছিল না । নব্যান্স নেতারা যখন ছেলে, তখন মুক্তি 





© 


বঙ্গ অধ্যায় £ সংগ্রামের স গঠন ও ব্যাপ্তি ৭ 


পেয়ে গান্ধীজী খুব সামান্য কাজই করতে পারতেন । অপরদিকে জেলখানার 
বাইরে তার উপস্থিতির ফলে যারা সহিংস পন্থায় আন্দোলন চালাবার চেষ্টা 
করছিল তাদের উপরে খানিকটা নিয়ত্্রণ আরোপ হতে পারে ।২৯ নুক্তি- 
লাভের পরে গান্ধীজী দুটি প্রচেষ্টা শুরু করেন । প্রথমত, তিনি মুসলিম লীগের 
পাকিস্তান দাবি নিয়ে আলোচনা শুক করেন। দ্বিতী্ত, তিনি সরকারের 
সঙ্গে আপস আলোচনার চেষ্টা শুক করেন ॥ গান্ধীজী আন্দোলনের হিংসাশ্রগ্নী 
খটনাবলীর জন্যে দু:খ প্রকাশ করেন । কিন্ত এটা থে সরকারী অত্যাচার 
এবং দমনের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়, সে কথাও বলেন ।২৯ 

গান্ধীজী জিরার সঙ্গে নিঙ্গের উদ্ভোগে যে আলোচনা শুরু করেন সে 
ব্যাপারে হিন্দু ও শিখ জনগণের ব্যাপক অংশের মধো বিক্ষোভ দেখা দেয়। 
কারণ এই আলোচনা ছিল পাকিস্তান প্রস্তাবের কপদানকে বেজ্জ করে ।৩ 
তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা 'আজ্গাদের মতে জিন্সার সঙ্গে গাক্ষীজীর 
এই আলোচনা ছিল ‘বিরাট এক রাজনীতিক ভুল'॥। তার মতে গান্ধীঞ্জী 
জিক্লার রাজনীতিক গুরুত্ব না বুঝে এইভাবে তাকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়ে 
ফেলেন । দ্িক্না বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কংগ্রেস ত্যাগ করার পরে 
তার রাজনীতিক গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। গান্ধী আকন্মিক- 
ভাবে গুরুত্ব দেওয়াতেই ভারতের মুসলমানদের বৃহৎ অংশ তাকে স্বীকৃতি দিয়ে- 
ছিল বলে মৌলানা আজাদের বিশ্বাস ছিল ॥ ১৯5৪ সালের জুন মাসে গান্ধী- 
জিল্লা আলোচনা নিক্ষল হয় । যদিও আজাদের মতে দির তার নিজের গুরুত্ব 
বৃদ্ধির স্বার্থে এই আলোচনাকে পূর্ণ ব্যবহার করেন ।২৪ 

গান্ধীজী সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার পুবশর্ত হিসাবে একথা 
ঘোষণা করেন যে যদি ভারতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হয় তবে ভারত 
স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ পক্ষ নেবে এবং যুদ্ধে সহযোগিতা করবে ( নিউজ ক্রনিকৃল্‌-এ 
প্রদত্ত বিবৃতি )। গাঞন্ধীজীর এই বিবৃতির সঙ্গে তার আগেকার যুদ্ধবিরোধী 
দৃষ্টিভগীর সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং এই পরিবর্তনকে আকশ্মিক বলে 
বোধ হয়। এই বিবৃতির ফলে দেশের মধ্যে ও বাইরে অনেকে তাকে দুল 
বোঝেন ২৪ 

কিন্ত গান্ধীজীর দৃষ্টিভশ্ীর পব্বিবর্তন হলেও ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্দীর 
কোন পরিবর্তন হয় নি এবং তারা বিভেদনীতির মাধ্যমে শাসন করার নীতি 
অন্থ্যায়ী ১৯৪৫ সালের ২৫ জুন সিমলায় একুশ জন নেতার উপস্থিতিতে 
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সর্বদলীয় সম্মেলনের বাবস্থা করেন । এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বড়লাটের 
কাৰ্মকরী পরিষদ গঠন কর! যাতে তার মধ্যে ভারতের প্রধান সম্প্রদায়গুলিকে 
অন্তভুক্তি করা যায় এবং উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মূসলমানদের সমান প্রতিনিধিত্ব 
থাকতে পারে। এই সম্মেলনের আগে কংগ্রেস ওআকিং কমিটির নেতাদের 
মুক্তি দেওয়া হয়। কংগ্রেস এই সময়ে সংগ্রথমের পথ পুরোপুরি বর্জন করে 
এবং ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুনা ও বোস্বাই-এ অন্থুষ্ঠিত যথাক্রমে 
ওআক্রিং কমিটি ও এ আহ. পি. সি.-ব অধিবেশনে সিমলা সম্মেলনের ভিত্তিতে 
নিৰ্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্ত/ব গৃহীত হয়। অবশ্ত গান্ধীজী নিজে রাজনীতিক 
কার্ধকলাপের পরিবর্তে গঠনমূলক কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগের পক্ষে 
ছিলেন। এ. আই, সি. সি.-তে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে আটক বন্দীদের 
মুক্তির জন্মে সরকারের কাছে আবেদন করা হুয়। এরপর বন্দীরা পর্থায়ক্রমে 
মুক্তি পান। 

অপরদিকে যে সব রাঙ্গনীতিক কর্মী বা নেতা গোপন আন্দোলনের মধো 
ছিলেন অন্তর্বর্তী সময়ে সরকারী দমনের পাশাপাশি তাদের অন্য ধরনের 
মানসিক চাপ ও নিধাতনের শিকার হতে হয়েছিল । ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর 
মাসে কষ্টর অহিংসবাদীর! পরিচালকমগ্ুলীর (1১855892405 ) দিল্লী বৈঠকে 
বহু গোপন ও ধ্বংসাত্মক কাজের সমালোচনা কৰেন। সি. এস. পি- নেতারা 
সাগংঠনিক দুর্বলতার জন্যে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী গান্ধীবাদী নেতাদের 
সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হন । ভারা এই কারণে একই সঙ্গে ধ্বংসাব্মক এবং 
অন্য ধরনের কাব্দকর্ম পাশাপাশি চালাবার প্রস্তাব দেন। 

গান্ধীবাদী নেত্রী হুচেতা রুপালনী সরকারী অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করেন এবং ভাদের মাধ্যমে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার কৰেন। গান্ধীজী 
হিংসাশ্রম়ী কাজের প্রতি তার ব্যক্তিগত আপত্তির কথা হুচেতা রুপালনীকে 
জানান । এরপরে যখন সাদিক আলী গা্ধীলীর সঙ্গে দেখ! করেন গান্ধী 
তখন তাকে বলেন যে প্রত্যেককে তার নিজের বিবেক অঙ্গথায়নী চলবার, 
স্বাধীনতা তিনি দিয়েছেন, কাজেই তিনি কোন অসন্তোষ প্রকাশ করছেন না, 
কিন্ত তিনি নিলে ধ্বংসাত্মক ও হি সাশ্র্নী কাজের বিরোধী । 

এরপরে ছুটি গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং গান্ধীবাদী গোষ্ঠী 
অবস্থা পর্যালোচনার জন্যে বোস্বাইয়ে পরিচালকমগ্ুলীর সভা আহৰান করে। 
এদের নেতৃত্বে ছিলেন সাদিক আলী ও হুচেতা কপালনী। অন্যদিকে সহিংস 
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সংগ্রামপন্থীদের নেতা ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, 
অচ্যুত পষ্টবর্ধন, অক্ুণা আসফ আলী প্রমুখ । আপাত মিটমাটের জন্যে 
জয়প্রকাশ নারায়ণ দুই থেকে তিন মাসের জন্যে সহিংস আন্দোলন স্থগিত 
রাখার প্রস্তাব দেন, কিন্ত এর ফলে ছুই :গাষ্টীর বিরোধ কমেনি । বরং ১৯৪৩ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীবাদী গোষ্ঠা আলাদ] হবার সিন্ধান্ত নেয় এবং 
স্থচেতা ক্ুপালনী কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করেন । এরপরে 
গান্ধীবাদী গোষ্ঠী ‘সারা ভারত সত্যাগ্রহ পর্রিবদ' গড়ে তোলেন । এর নেতৃত্বে 
ছিলেন স্থচেতা৷ রুপ।লনী ॥ এই পরিষদের পক্ষ থেকে ১৯৪৪ সালের ১৩ই মে 
একটি বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হয় যে গান্ধীজীর নির্দেশ না পাওয়া পর্ঘন্ত 
সমস্ত আক্রমণাত্মক কমস্থচী বন্ধ থাকবে । এই বছরে » অগস্ট পালনের 
কর্মস্থটীর ক্ষেত্রে সংগ্রামে নেতৃত্বদানকানী ছুটি গোষ্ঠীর মধ্যে মত ও পথের 
পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে । গান্ধীবাদী গোষ্ঠী পতাক1 উত্তোলন, প্রভাত ফেরি, 
চরক1 কাটা এবং ‘ভারত ছাড়ো!' প্রস্তাব পাঠের মাধ্যমে » অগস্ট পালন 
সীমাবদ্ধ রাখেন ॥। এর বিপরীতে কেন্দ্রীয় পৰিচালকমগ্ডলীর কনস্থচীর মধ্যে 
ছিল হরতাল বা বন্ধ, পালন, সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা, সরকারকে 
খাগ্যশন্ত বিক্রি না করা, সৈন্য বিভাগে অসন্তোষ গড়ে তোলা, প্রন্থতি । 

কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলী গান্ধীন্দীর সহাহভূতি লাভ করেনি । বরং 
গান্ধীদণী দেশব্যাপী ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের জন্তে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্তদের 
দায়ী করেছিলেন । আন্দোলনের অনেক নেতা গোপনে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা 
করলে তিনি তাদের তীত্র তৎসনা করেন। বিপরীত শিবির থেকে আখ্য- 
গোপনকারী নেতাদের বিকৃষ্ছে ব্যক্তিগত কুৎসা রটন1 এবং চরিত্র হনন করার 
জন্যেও আক্রমণ চালানো হয়। এর ফলে তাদের অনেকেরই মন ভেঙে ঘায়। 
অবশ্য ১৯৪৫ সালের ১২ই জুন কংগ্রেস ওআক্ফিং কমিটির সদন্তনা ছাড়া পাবার 
পরে তাদের মধ্যে জওহরলাল নেহরু ও বরভভাই প্যাটেল 'ব্মগেপনকানী 
নেতাদের খোলাখুলি প্রশংসা করেছিলেন ॥ 

এই বছর ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেস ওআক্কিং কমিটির সভায় এই মনে 
প্রস্তাব নেওয়া হয় যে নেতৃত্হীন জনগণ কিছু কিছু বীরত্পৃর্ণ কাজ করলেও 
”৪২-এর অগস্ট আন্দোলনকে কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না। এর কারণ 
এই আন্দোলন ছিল ধ্বংসাত্মক, অহিংস নয়। প্রস্তাবে ১৯২৯ লাল থেকে 
অনুস্থত অহিংস আন্দোলন পদ্ধতিকেই কংগ্রেসের দিশা হিসাবে আবার 
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ঘোষণা করা হয়। এই প্রস্তাবে অগস্ট সংগ্রাম সম্পর্কে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী 
ছিল যেন ক্ষমাপ্রা্থীর ২৬ 

এইভাবে অগস্ট সংগ্রাম জনগণের বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ সবেও প্রত্যক্ষ 
ফলদানে ব্যর্থ হয়। 








সপ্তম অধ্যায় 
আজাদ হিন্দ সংগ্রাম 
সভাবচন্দ্রের ভারত ত্যাগ 


১2৪০ সালে সি- এস, পি. এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হবার 
পরে ফরওআও্ড ব্লক যথেষ্ট একা হয়ে যায় এবং আলাদা ভাবে সামাদ্যবাদ 
বিরোধী প্রচার চালাতে খাকে। সংগ্রামী পথে সাম্প্রদায়িক একা ও সংহতি 
বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ফরওআ্ড' ব্লকের উদ্যোগে এবং সুভাষচন্দ্র বস্তুর নেতৃত্বে 
কলকাতায় হলওয়েল মহ্থমেণ্ট অপসারণ আন্দোলনের সিন্ধান্ত নেওয়া হয়। 
তথাকথিত ‘অন্ধকূপ হত্যা" গল্পের স্বতিচিহ্ন হিসাবে ব্রিটিশ সরকার এই 
মমেপ্ট বানিয়েছিল হিন্দু-মুসলমান সংহতির পক্ষে এই আন্দোলন বিশেষ 
কার্ধক্ী হবে বলে স্থভাষচন্দের ধারণা ছিল। ১৯৪* সালের ২ জুলাই 
আন্দোলন পরিচালনার সময়ে তিনি এ সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণায় উপনীত হন যে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তার মুক্তির আশ! খুবই কম। ফলে তিনি 
মুক্তির দাবীতে এ বছরের ২৯ নভেম্বর থেকে আমরণ অনশন শুক 
করেন। তার শারীরিক অবস্থার গুরুতর 'অবনতি হওয়ায় ৫ ডিসেম্বর তাকে 
কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে স্বপৃহে অন্তরিত রাখা হয় । এই সময়ে তিনি 
আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিগত কারণে নিজের ঘরে প্রায় সমস্ত মানুষের সংস্পর্শ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতেন । নিজের পরিবারেরও কেবল অল্প কয়েক- 
জনই তার সঙ্গে দেখা করতে পারতেন । ব্রিটিশ পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগ 
বাইরে খেকে তার উপরে নজর রাখার কাজ করত । 

আসলে এই সময়ে তিনি সংগোপনে ছদ্মবেশে ভারত ত্যাগের ছু-সাহসিক, 
পরিকল্পনা করছিলেন। 'অবশেবে ১৯৪১ সালের ১৭ জাহৃআরি মাঝবাতে 
তিনি মৌলবী দিয়াউদ্দীন ছন্সনামে পাঠানের বেশে কলকাতা ত্যাগ করেন। 
বিহারের গোমো পর্যন্ত মোটর গাড়িতে গিয়ে তিনি সেখান থেকে পেশোয়ার 
যান । সেখান থেকে রহমৎ খান ছন্সনামে ভগত্রাম তলোয়ার-এর সহযোগিতায় 
অত্যন্ত বিপদসংকুল পথে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে উপজাতীয় গ্রামের 
মধ্যে দিয়ে কাবুল পৌঁছন। স্থভাধচঙ্গের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিঅনে 
রাজনীতিক আশ্রয় গ্রহণ কর! । কিন্তু কাবুলে যে কোন সময়ে ধরা পড়ে 

সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে চারদিন কাটাবার পরেও তাদের সোভিয়েত ছুতাবাসের 
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সঙ্গে যোগাযোগ করবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয় । এমনকি রাস্তায় সোভিয়েত 
রাষ্ট্রদূতের গাড়ি থামিয়ে তাকে নিজের কথা বোঝাবার চেষ্টা করেও তারা ব্যর্থ 
হন। পঞ্চম দিনে ইটালিয়ান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাহাম্যের 
প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় । এই সময়ে স্ভাষচন্দ্র উত্তমচাদ মালহোত্রার বাড়িতে 


আশ্রয় নেন । তিনি আরও কয়েকবার সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের 
চেষ্টা করে বার্থ হন। অবশেষে দেড়মাস আত্মগোপন করে থাকার পরে ১৮ 
মাচ সুভাষচন্দ্র সেনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজ্োট্রা ছদ্মনামে ইটালিয়ান পাসপোর্ট 
নিয়ে রেলপথে মস্কো পৌঁছন এবং সেখান থেকে ২৮ মাচ বিমানপথে বালিন 
যাত্রা করেন+। 

জার্মানীতে আজাদ হিন্দ, ফৌজ 

সুভাষচন্দ্র রোমে মুসোলিনির কাছ থেকে সমাদর পান এবং সুসোলিনি, 
তাকে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কিন্ধ জার্মানীতে হিটলারের 
কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া যে খুব সহজ হবে না এ আশঙ্কা হুভাহচন্ের ছিল। 
তিনি বিদেশের মাটিতে ভারতীয়দের নিয়ে জাতীয় সৈন্যদল এবং অস্থাদী 
জাতীয় সকার গড়ে তুলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে 
যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনার পিছনে প্রধানত তিনটি 
নীতি ছিল। এগুলি হল : ১। শক্রর শক্র আমার মিত্র, ২। স্বাধীনতা 
আপসরফার মাধ্যমে ভিক্ষা পাওয়া যাশ্ন না, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দ্বারা অর্জন 
করতে হয়, ৩। ভিক্ষালন্ক স্বাধীনতাও বেশীদিন রক্ষা করা যায় না, যদি 
দেশ স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করতে এবং যে কোন মূল্য সেই স্বাধীনতা রক্ষা 
করতে প্রস্তত না থাকে। ২ 

হিটলারের ভারতীয় জাতির সম্পর্কে দ্থণা এবং অবজ্ঞা স্বস্পষ্ট ছিল। 
'আত্মদীবনীতেও সে কথ! জাতিবাদী হিটলার স্পষ্ট ভাবায় লেখেন। তিনি 
ভারতে ইংবেজ প্রভুত্বের সমর্থক ছিলেন। শুধু বিশ্বযুদ্ধের হুযোগেই স্বভাধচন্দ 
জামানীতে প্রবেশের অধিকার লাভ করতে সমর্থ হন। সুভাষচন্দ্র জামানী 
পৌঁছে প্রথমেই হিটলারের আত্মজীবনীতে (Mein Kampf) লেখা প্রণা- 
ব্যঞ্চক মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে ওঁ কথা প্রত্যাহারের দাবি জানান এবং 
হিটলার বইটি থেকে ও লাইনগুলি বাদ দিয়ে দেন । এর আগে ১৯৩২ 
সালে যখন হুভাবচন্্র জার্মানীতে আসেন তখন ভার সফর ছিল বেসরকারী, 
ফলে নাৎসি পার্টি ইহুদি, কমিউনিস্ট পার্টি এৰং অন্ত রাজনীতিক 


ভি 
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বিরোধী গোগ্ীর উপরে যে নির্মম অত্যাচার চালায় তা তিনি দেখেছিলেন 16. 
তৎ্সবেও ১৯৪১ সালে জার্মানীর সাহায্য নেবার যে চেষ্টা স্থভোবচন্্র 
করেছিলেন তার একটা সম্ভাবা কারণ বোবহস্ম হিল সে!ভিয়েত ইউনি মনের 
সহযোগিতা লাভের ইচ্ছা তার সবচেয়ে তীব্র থাকলেও এ ব্যাপারে তিনি সফল 
হতে পারেন নি। সেই অবস্থায় কাটা দিয়ে কাটা তোলার নীতিই হয়ত তার 
কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ছিল । 

হুভাষচজ্র নাৎসি সরকারের সাহায্যে নিজের পরিকল্পনা রূপ দিতে 
গিয়ে বিশেষ বেগ পান। অপরদিকে তাকে নিয়ে নাৎপি সরকারও যথেষ্ট 
কামেলায় পড়ে । জামানীতে স্বভাষচহ্গের পরিকল্পনা কপায়ণের সম্ভাবনা 
না থাকলে যেমন প্রাণ বিপন্ন করে তিনি ব্রিটিশ পুলিসের চোখে ধুলে! দিয়ে 
ভারত ছেড়েছেন তেমনি করেই জার্মান গেস্টাপোকে ফাকি দিয়ে আবার 
জামানী ছাড়বেন--এই কথাও ঠাণ্ডা ভাষায় স্থভাষচন্দের জার্মান সরকারকে 
বলে দিতে হয়েছিল ।* কংগ্রেস বা এ রকম কোন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের 
পরিচয়পত্র স্থভাধচক্গের না থাকায় জামান সরকার তার নাম ও রাজনীতিক 
ভূমিক! সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া লহেও তাকে সামরিক সহায়ত! দান 
করতে চাইছিলেন না। তারা কেবল সুভাষচঞ্কে রাদনীতিক আশ্রয় 
দানের কথাই ভাবছিলেন। কিন্তু স্থভাধচন্দ্রের তা মোটেই মন:পুত ছিল 
না। তবে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে স্থভাষচন্্রকে পুরোপুরি হারাতে 
জামানী তৈরী ছিল না, ফলে কোন চূড়ান্ত সিন্ধান্ত হবার আগে পর্যন্ত 
রেডিও প্রচার শুরু করার প্রস্তাবে পক্ষই রাজি হয়। সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য 
ছিল জামানী. অথবা অন্ত কোন দেশের প্রভ।বনুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ ্ব।বীনভ|বে 
কাজ কর! । তীর কর্মস্থচীর মধ্যে ছিল মধ্য ইওরোপের দেশগুলিতে 
বসবাসকারী ভারতীয়দের নিয়ে প্রতিনিবিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান “স্বাহীন ভারত 
কেন্দ্র! (Free India Centre) গঠন করা । এই কেন্দ্র রেডিও প্রচার, 
ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রস্তুতি বিভাগঞুলিকে নিমন্ত্রণ ও পরিচালনা করবে । 
তাৰ দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল ভারতীয় যুক্ধবন্দী সৈনিকদের নিয়ে সৈন্যবাহিনী 
(Indian Legion) গঠন করা। এছাড়া কর্মস্থচজীব মধ্যে ছিল স্বাধীন 
ভারতে কি কি ধরনের আর্থনীতিক ও সামাজিক সমস্তাবলী হতে পারে 
ত! অনুধাবন করার জন্য পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা । 

এই সমস্ত কাজের জন্যে জার্মান সরকার ১৯৪১ সালে প্রতি মাষে কেন্দ্রকে 
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১২: পাউণ্ড হিসেবে ধার দিতে শুরু করে যা ১৯৪৪ সালে বেড়ে প্রতি 
মাসে ৩২০* পাউন্ডে দীড়ায়। হুভাষচন্ডের ব্যক্তিগত ভাতা ঠিক হয় 
মাসিক ৮** পাউণ্ড । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে এই অর্থ 
সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগত ধার হিসেবে জার্মান সরকারের কাছ থেকে গ্রহণ 
করেন-_এই দেনা শুধবার দায় ভারতবাসীর ছিল না। জামান সরকারের 
এই সমস্ত সাহায্য সত্বেও ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনো ঘোষণা তখনও 
তাদের কাছ থেকে আদায় করা যায় নি। 

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস থেকে স্বাধীন ভারত বেন্র কাজ শুরু করে 
এবং ২ নভেম্বর কেন্দ্রের প্রথম সভা হয়। এই সভায় অনেকগুলো গুরত্বপূর্ণ 
প্রস্তাব গৃহীত হয় ॥ এর মধ্যে চারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এগুলি হল-_ 
2। জাতীয় অভিবাদন হিসেবে বিভিন্ন রকম ধর্মীয় ও আঞ্চলিক 
অভিবাদনের পরিবর্তে “জয় হিন্দ” প্রবর্তন করা, ২। জাতির নেতার প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনের ও শ্রচ্ছা প্রকাশের জন্তে সুভাষচন্দ্র বহুকে “নেতা” 
সম্বোধন করা, ৩। জাতীয় সত হিসেবে ‘বন্দে মাতরম্-এর পরিবর্তে 
“জনগণমন অধিনায়ক জয় হে’ গানের প্রবর্তন করা, ৪। জাতীয় ভাষা 
ছিসেবে হিন্স্থানীকে (হিন্দী+উদ্) গ্রহণ করা এবং এর বর্ণমালা 
হিসেবে রোমান বর্ণমালা (4, B, CG, D..-) গ্রহণ করা (৬ 

১৯৪১ সালের নভেম্বর মাস থেকে “আজাদ হিন্দ, রেডিও' একটি নিছদ্ব 
বেতার তরঙ্গে অশ্রষ্ঠান প্রচার করতে শুক করে। প্রথমদিকে প্রতিদিন 
৪ মিনিট অহষ্ঠান প্রচার কহা হত। প্রত্যেকদিন অঙ্থঠানে নেতাজী 
দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া বেতার ভাষণ, যুদ্ধের খবর, রাজনীতিক 
পরধালোচনা এবং দেশাত্মবোধক গান খাকত। আজাদ হিন্দ, রেডিওর, 
সাফল্যে এর প্রচার সময বাড়িয়ে দৈনিক তিন ঘণ্টা করা হয়। এ ছাড়া 
‘কংগ্রেস রেডিও’ এবং “আজাদ মুসলিম রেডিও' নামে আরো! ছুটি বেতার 
কেন্দ্র অগস্ট আন্দোলনের সময স্থাপন করা হয়। ‘আজাদ হিন্দ, রেডিও' 
থেকে প্রত্যেকদিন ইংরেজী, হিন্দী, পারসী, পুস্ত, তামিল, তেলেও এবং 
একদিন অন্তর একদিন গুজবাটি ও মারাঠী ভাষায় অষ্নষঠান প্রচার করা হত 
বেতারের উপরে কোনে! জার্মান নিয়্বণ ছিল না sD RL 
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দ্রুত জার্মানীতে এনে তার হাতে সমর্পণের প্রস্তাব দেন। সেই হ্যা 
ড্রেসডেনের কাছে স্যানাবার্গ ক্যাশ্পে তাদের নিয়ে আসা হয়। তিন 
ব্যাটেলিয়ন পদাতিক এবং নাশ কতামূলক কাজ ও গোশ্েন্দ। বিভাগের জন্তে 
আরো একটি কোম্পানি নিয়ে নেতাজী ভারতী বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা 
করেন।॥ রাশিনার মধ্যে দিয়ে জামান বাহিনী তালিক ও উদ্নবেক বাহিনীর 
সহায়তায় মধ্য এশি মা পার হয়ে আফগান লীনাস্কে পৌঁছলে ভারতীয় বাহিনী 
লড়াইয়ে অগ্রসর হবে এবং ব্রিটিশ ভারতীন্ বাহিনীর নৈতিক ভিত্তি টলিয়ে 
দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে এটাই নেতাঙ্গীর মুল পরিকল্পনা ছিল।৮ 
কেন্দ্রের অন্যতম নেতা এ, সি, এন নান্বিয়ারের মতে তিনি ভারতীয়দের 
নিয়ে প্রবাসী সৈন্যবাহিনী গঠনের কাঙ্গে প্রবাসী চেকোঙ্গে।ভাক ও পোলিশ 
বাহিনীর উ্বাহরণ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন ।৯ 

প্রথমে আনাবার্গ বন্দী শিবিরের ভারতীর সৈয়বের মধ্যে নি্পদস্থ 
অফিসারের! ভারতীয় জাতীর সেনাদল সম্পর্কে শক্রত।বাপন্ন ছিল। নেতাঙ্গী 
যখন তাদের দেখতে প্রথন এ ক্যাম্পে যান তখন তার বক্তবো বাধা দেবার 
চেষ্টাও করা হয়। কিন্ত ক্রমে তিনি সৈম্কদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। 
জার্মান সরকারের সঙ্গে খোলাখুলি বোঝাপড়া করে ভারতীয় জাতীয় 
সৈশ্ৰদপ গঠনের জন্মে নেতাজী নিষ্গলিখিত শর্তগুলি আরোপ করেন__ 

৯। জার্মান সামরিক বিভাগ বা Wehrmacht বাহিনীর জন্য 
প্রয়োজনীয় জামান প্রশিক্ষকদের নেতাজীর অধীনে নিয়োগ করবেন । 

২। জার্ধান বাহিনীর প্রশিক্ষণের ধরন অন্থযাম্সী ভ/রতীম বাহিনীকে 
পদাতিক বাহিনীর উপযুক্ত সমস্ত অন্তর বাবহার ও মোটর চালিত ইউনিটের 
কাজ শেখাতে হবে। এই সঙ্গে তাদের শারীরিক প্রশিক্ষণ, নিয়মাস্থব ভীতা, 
জাতীয় নীতিবোধ ও সহযোদ্ধাহ্ুলত মনে|ভ/ব গড়ে তোলা হুবে। 

৩। জার্মান স্থলবাহিনীর কোনো ইউনিটের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও 
প্রশিক্ষণের জন্যে ভারতীয় বাহিনীকে কোনভাবেই জার্মান বাহিনীর সঙ্গে 
মিশিয়ে ফেলা চলবে না । 

৪। কেবলমাত্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির বিৰুদ্ধে ছাড়া ভারতীয় 
বাহিনীকে অন্য কোনো ক্ষেত্রে লড়াই করতে পাঠানো চলবে না । অবস্ত 
আকস্মিকভাবে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে ভারতীয় বাহিনীর আত্মরফার্থে 
লড়াইয়ের অধিকার থাকবে। 
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5) খাছ, বস্তু, ভাতা, ছুটি ও অন্তা সমস্ত স্থৰিধে স্থযোগের ব্যাপারে 
ভারতীয় বাহিনী জামান সৈন্যদের সমান মর্যাদা পাবে ।৯০ 


বাহিনীর পতাকা হিসেবে গেক্রয়া, সাদা, সবুজের যধ্যে উদ্যত ব্যাস্ত, এই 
প্রতীক ব্যবহার করা হয়। বাহিনীর নাম দেওয়া হয় আজাদ হিন্দ, ফৌজ । 
১৯৪১ লালের ২৫ ডিসেম্বর আজাদ হিন্দ, ফৌন্দের যোদ্ধারা বালিন থেকে 
ফ্রান্কেনবার্গ-এ ( স্কান্সনী প্রদেশ ) ফৌজের কেন্রীয় দফতরে যাত্রা করে। ১৯ 
ফৌজের গোপন দফতরের মূল কেন্দ্র স্থাপিত হয় এন, জি, স্বামীর নেতৃত্বে 
ত্রাণ্ডেনবার্গের মেসেরিখ্জ নামক জায়গায় । আজাদ হিন্দ, ফৌন্দে খারা 
যোগ দেন তাদের প্রত্যেকবেই প্রথমে সমতার ভিত্তিতে দেখা হত। ব্রিটিশ 
বাহিনীর কোলো পদমখাদা (7851) গ্রাহছ করা হত না । আজাদ হিন্দ. 
ফৌজ-এ প্রমানিত যোগ্যতা ও রুতিত্বই একমাত্র পদমর্ধাদার মাপকাঠি 
বলে মনে করা হুত। এর ফলে ব্রিটিশ বাহিনীর যুদ্ছবন্দী ভারতীয় নিষ্রপদস্থ 
অফিসারদের মধ্যে অনেকে পদমর্যাদা হারাবার আশঙ্কায় আজাদ হিন্দ. ফৌজে 
যোগদানে উৎসাহিত হননি ॥ ১৯ 


ক্রমে বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকায় ফ্রাক্ষেনবা্গের থেকে প্রশিক্ষণের 
জন্যে জওয়ানদের ড্রেসডেনের কাছে কোয়েনিগ সক্রগ্নেক-এ পাঠানো হয়। 
এই সময় নেতাজ্বীর অঙ্গকরণে ইটালীতে ইকবাল লেদাই নামে জনৈক বাক্তি 
Centro Militare India নামক বাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন ( এপ্রিল, 
১৯৪২)। কিন্ত নেতৃত্বের ক্ষমতা, বা্ছনীতিক শক্তি ও কুটনীতিক জানের 
অভাবে অচিরেই এই বাহিনী ভেঙে যায় ।১৯৩ অপরদিকে নেতাজী নেতৃত্বে 
আজাদ হিন্দ, ফৌজ ক্রমে শক্তি শালী হয়ে উঠতে থাকে । ১৯৪২ সালের 
'ডিসেম্বর-এ ফৌজের চারটি ব্যাটেলিয়ন গঠন করা হয্স। নেতাজী হিন্মুস্বানী 
ভাষায় সৈনিক ব্যারাকগুলিতে বক্তা দিতেন, এ জওয়ানদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচন! করতেন ও মাকে মাঝেই আকস্মিকভাবে তাদের সঙ্গে পডদ্তি 
ভোজন করতেন। ব্রিটিশ বাহিনীতে শিখ, গোর্খা, গাড়োয়ালি, রাজপুত 
প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জন্যে ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির ভিত্তিতে পৃথক রেজিমেন্ট তৈরি 
করা হত । আজাদ হিন্দ, ফোঁজে প্রকৃত জাতীয় মনোভাব বিকাশের উদ্দেশ্বে 
মিশ্রিত বাহিনী তৈরি করা হত । নেতাজীর ইচ্ছাক্তমে আজাদ হিন্দ, ফৌজে 
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কুড়ি্গন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ভারতীয়দের নিয়ে একটি নিরাপত্তা পুলিসবাহিনী 
তৈরি করা হয় । 
ভারতবধের বিশাল তটর্েখায় আক্রমণ চালানো ও স্বাদীন ভারতে তটরগ্ষী 
বাহিনীর গুরুত্ব নেতাজীর কাছে অত্যন্ত বেশী বলে মনে হয় এবং তিনি আজাদ 
হিন্দ, ফৌজকে সনুদ্র-সমতলের ঘুন্ধ পদ্ধতিতে শিক্ষিত করার পরিকল্পনা করেন । 
কিন্ত জানীতে এর স্থযোগ কম থাকায় তাদের হুল্যাণ্ডে সমৃত্র উপকূলে শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করা হর । কিন্ত এই সিন্ধান্তের ফলে ফৌজের মধো নানা রকমের 
অসস্তোদের স্থত্টি হয়। প্রথমত, ফৌন্দের কিছু তরুণ জওয়ান ও ক্ফ্িসার 
সামরিক ক্যাম্পের কড়া জীবনযাপনের পরিবর্তে জ্বী নাগরিক জীবনের প্রলোভনে 
পড়ে গিয়েছিলেন ॥ অনেকেই এ এলাকার জার্মান তরুণীদের সঙ্গে ঘনিঠতা 
গড়ে তোলেন এবং বিবাহিত শান্ত জীবন যাপনের জক্তে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন । 
দ্বিতীয়ত, কোয়েনিগস্ব্রয়েক শহর বসবাসের পক্ষেও সারামদায়ক ছিল 
এবং নাগরিকদের সঙ্গে ফৌদ্গী জওয়ানদের সম্পর্ক সৌহ;দ্যপৃর্ণ হয়ে উঠেছিল ॥ 
তৃতীয়ত, ফৌজের মধ্যে জামান প্রশিক্ষকদের সঙ্গে এই সময় কোনো কোনো 
সৈনিকের বিরোধ স্থষ্টি হয় এবং এ সৈনিকের! নিজেদের স্বার্থে ফৌজেব, 
বিরুদ্ধে বাহিনীর অন্যান্ত জওয়ানদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করে । এই 
সময নেতা্গী পূর্ব এশিমায় চলে গিয়ে কাজ শুরু করার পরিকল্পনা ও 
বন্দে।বন্ত নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এই বিক্ষোভ গড়ে ওঠার স্থযোগ পায় এবং 
নেতাজী পূর্ব এশি মায় বওনা হওয়ার পরে তা সাময়িকভাবে বিশৃদ্খলার চেহাবা 
নেয় । অবশ্য ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে আজাদ হিন্দ, ফৌজ হ্যান্ড অভিনুখে 
যাত্রা করে। ১৯৪২ সালের শেষদিকে ফৌন্দের সৈন্য সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল 
৩৪০০, এবং এই সময় ফৌঙ্ে আর লোক নেওয়া স্থায়ী ভাবে বন্ধ করে দেওয়া 
হয়।২৪ 
১৯৪২ সালের প্রথম থেকেই নেতাজী আজাদ হিন্দ, রেডিও থেকে 
ভারতে ক্রিপস্‌ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্মে কংগ্রেসের কাছে আহ্বান 
জানাচ্ছিলেন । অপর প্রবাসী বিপ্রবী নেতা বাসবিহারী বস্থও টোকিও 
বেতার থেকে একই প্রচার চালাচ্ছিলেন । ক্রিপ স্‌ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার 
পর থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ঘোষণা ত্বরাত্বিত করার জন্যে 
নেতাজী ত্রি-পাক্ষিক জোটের ওপরে নানাভাবে চাপ স্থ্টি করতে থাকেন । 
এ ব্যাপারে জাপান সবপ্রবম সম্মত হয় এবং পূর্ব এশিআআর ইত্ডিআন ইপ্ডিপেণ্ডেন্স 
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লীগ, ভারতের জাতীয় বাহিনী (1. টব A.) এবং তাদের নেতা বাসবিহারী 
বস্তুর অহুরোধক্রমে নেতাজীকে পূব-এশিআয় কাজ শুরু করার আমন্ত্রণ জানায়। 
২৯ এপ্রিল ওবারসাল্জবুর্ণ-এ হিটলার এবং সুসোলিনী শীর্ষ বৈঠকে মিলিত 
হন । কিন্ত তখনও তারা এই ধরনের ঘোষণায় সম্মত ছিলেন না। ৫ মে 
নেতাজী মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দুসোলিনী তার বক্তবোর 
যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধা হন । তিনি এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার প্রস্তাব 
জানিয়ে হিটলারের উদ্দেশ্যে তারবার্তা প্রেরণ করেন। অপরদিকে নেতাজী 
নিজেও ২৯ মে হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্ত হিটলার তখনও 
পর্যন্ত এই ধরনের ঘোষণা করবার মত পরিণত পরিবেশ তৈরি হয়নি বলে 
মন্তব্য করেন ॥ এর ফলে সামরিক বাহিনী ও স্বাধীন ভারত কেন্দ্রের কাজকর্ম 
যথেষ্ট ভালভাবে চলা সত্বেও এবং এই সংগঠনশুলির লোকসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্ছল 
সম্ভাবনা থাকলেও নেতাজী জামানীতে থাকার কার্যকারিতা সম্পর্কে আশা 
হারিয়ে ফেলেন 1১৫ 

দার্মানীতে অবস্থিত জাপানের বরাষ্টদূত ওশিসা এবং তার মিলিটারী 
এটাশে কর্ণেল ইয়ামামোতোর চেষ্টায় নেতাজী জাপানী সরকারের সঙ্গে 
বোঝাপড়ায় আসেন। একই সমগ্র তিনি ইটালীর মাধ্যমে সিদ্াপুরে 
অবতরণের বিকল্প পরিকল্পনা করেন, কিন্তু অন্থবিধাজনক হওয়ায় এই 
পরিকল্পনা পরে ত্যাগ করা হয় ॥ অবশেষে, জার্মান ও জাপান সরকারের 
সহায়তায় নেতাজী ১৯৪৩ সালের ৮ ফেব্রুমারি একমাত্র সঙ্গী আবিদ হাসানকে 
নিয়ে ৰান্দিন থেকে কিয়েল বন্দরে যান ॥ সেখানে অত্যন্ত গোপনে পরের 
দিন তিনি একটি জার্মান সাবনেরিনে চড়েন। প্রথমে নেতাজী তীর সঙ্গে 
আবিদ হাসান ও স্বামী এই দুজনকে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেন। শেষ 
মুতে স্থান|ভাবে স্বামীকে নেওয়া সম্ভবপর হয়নি ॥ তাঁরা প্রায় সাড়ে 
তিন মাস ছাখান ইউ-বোটে চূড়ান্ত বিপদসঙ্ছল পথ পাড়ি দিয়ে উত্তমাশা 
শন্্রীপ পার হয়ে মাভাগাস্কার-এক কাছে পৌঁছন। এইখানে আগের 
বন্দোবস্ত অন্যায়ী ২৮ এপ্রিল নেতাজী ও তার সগীকে জাপানী সাবমেরিন 
“আই-২৯এস্থানাস্তত্রিত করা হয় । স্থমাত্রার অস্থি সাবাগ"এ তারা সাবমেরিন 
আগ করেন এবং কর্নেল ইয়ামামোতোর তবাবধানে বিমানপথে ১৩ জুন 
ঢোকিও পৌঁহন ॥ এইভাবে দীর্ঘ সাড়ে চার মাস ব্যাপী উতিহাসিক যাত্রার 
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টোকিও থেকে নেতাজী সিঙ্গাপুরে পৌছন ১৯৪৩ সালের ২ জুলাই । 
৪ জুলাই ক্যাথে সিনেমাগৃহে রাসবিহারী বন্ছ একটি বর্ণাঢ্য অহঠঠানের মাধ্যমে 
নেতাঘী স্থভাহচন্দ্র বস্থকে শ্রোতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এর 
পরে তিনি বিপুল হুধধ্বনির মধ্যে নেতাজীর হাতে ইন্ডিআন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স 
লীগের সভাপতির দায়িত্বভার অর্পণ করেন। নেতাজী তার বক্তৃতায় 
ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের অঙ্গীকার ঘোষণা! করেন। 


কিন্ত পূর্ব এশিআয় আজাদ হিন্দ, ফৌঁজের স্থত্রপাত নেতাজী আসবার 
আগেই হয়েছিল । মালয় অঞ্চলে যুদ্ধ করবার জন্যে ৬০,০০০ ভারতীয় 
সৈহাকে ত্রিটিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে সমাবেশ করা হয়েছিল । মালয় যুদ্ধে 
ব্রিটিশ বাহিনী পরাজিত হয়, ১৯৪২-এর ১৫ ফেব্রুযারি জাপানীদের হাতে 
ইঙ্গ-আমেরিকান খাটি সিগপুরের পতন হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার 
ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ঝাসবিহানী বন্দ তিন 
দশকের বেশী সময় জাপানে বাস করছিলেন । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লয়ে 
ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে জাপ বিজয়ের সুযোগ নেবার জন্যে 
তিনি বাস্ত হয়ে উঠেছিলেন ॥ জাপানী ব্র্যাক ড্রাগন দলের নেতা অধ্যাপক 
তোয়ামা এবং সামরিক বিভাগের মেজর ফুজিওআরাকে তিনি এ সম্পর্কে 
ন্বমতে আনার চেষ্টা করতে খাকেন। ভারতীয় বাহিনীর ক্যাপ্টেন মোহন 
শিংও জাপানী সরকারকে একই অনুরোধ জানান। ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষ 
থেকে কর্ণেল হাট ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সৈন্যদের মেজর ফুজিওআরার হাতে 
সম্পগ করেন। মেজর ফুজিও'আরা ১৯৪২ সালের ১৬ ফেব্রুসারি এই সমস্ত 
সৈন্যদের আবার ত্রিটিশ-ভারতীয় বাহিনীর ১/১৪তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের 
ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হাতে দাদি তুলে দেন । ক্যাপ্টেন মোহন শিং 
এই ভারতীয় যুন্ধবন্দীদের নিয়ে এখানেই সবপ্রথম ভারতীয় জাতীয় সৈন্যদল 
গঠন করেন । সিঙ্গাপুর, মালয়, হংকং, জাভা, জাপান প্রভৃতি অঞ্চলেৰ 
ভারতবাসীরা এর পরে রাসবিহারী বন্ছর সভাপতিত্বে দুটি সম্মেলনের মাধ্যমে 
ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ (Indian Independence League) গঠন করেন । 
ভারতীয় সৈন্যদলের পহচালনার দায়িত্ব লীগের হাতে অর্পণ করা হয়। 
এরপরে জার্মানীতে নেতাজীকে পূর্ব-এশিআয় পাঠাবার অন্থরোধ জানিয়ে 


. 








= দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় বাজ্জনীতি 
তারবার্তী প্রেরণ করা হয়। ১৯৪২ সালের ১ সেপ্টেম্বর আহ্ষ্ঠানিক ভাবে 
Indian National Army বা 1 N. A-এর প্রতিষ্ঠা হয়। ৪৫,০০৮ 
ভারতীয় সৈন্য ও অফিলার এই বাহিনীতে যোগ দেন। উক্ত অন্থষ্টানে 
রাসবিহারী বস্থ মোহন সিংকে জেনারেল পদে উন্নীত করেন। 
কিন্ত অল্প দিনের মধোই জেনারেল মোহন সিং, কে, পি, কে মেনন, 
জি, কিউ, গিলানীর অসহযোগিতা এবং রাসবিহারী বহর সঙ্গে তাঁদের 
প্রবল মতবিরোধ হওয়ায় তারা কার্যকরী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন । 
রাসবিহারী বন্থ প্রাণপণ চেষ্টা করে নৈন্তবাহিনীকে কেবল টিকিয়ে রাখতে 
সমর্থ হন।৯৭ 

এর পরে নেতাজী স্থভাধচন্দর বন্থর উপরে দায়িত্ব পড়ে বিবদমান, বিশৃঙ্খল 
এবং অকেজো আই, এন, এ এবং লীগকে পুনর্গঠিত করে ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের শ্ষেপৰে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবার । ১৯৪৩ লালের ৪ জুলাই 
লীগের কাভার গ্রহণের পরের দিন নেতান্সী প্রথম আই, এন, এ সৈনিকদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে তার প্রতি প্রদিত সামরিক সম্মানের 
প্রত্যাতরে তিনি যে ভাষণ দেন তাতে স্পষ্টভাবে আই, এন, এ-র দায়িত্ব, 
কর্তব্য এবং কর্মপন্ধতি তুলে ধরেন । এই বক্ত,তাতেই তিনি সৈন্যদের 
কাছে ‘চলো দিী' ধ্বনি উপস্থিত করেন । 

৬ জুলাই জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল হিদেকি তোজে| নেতার 
সঙ্গে আজাদ হিন্দ. ফৌদ পরিদর্শনে আসেন ॥ এখানে ভারতীয় সৈনাবাহিনী 
ও বেসামন্লিক জনতার সামনে তিনি জাপান সরকারের পক্ষ থেকে তিনটি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রতি ঘোষণা করেন । এগুলি হল--১। ভারতসম্পর্কে 
জাপানের কোন ভূখগ্ুগত, সামরিক বা আর্থনীতিক উচ্চাকাঙ্ক! (খmbi৷ion) 
নেই, ২) যে কোন বিদেশী শক্তির আধিপত্য থেকে যুক্ত হয়ে ভারত সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা ভোগ করবে, ৩। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপান সবরকম 
সাহাযা দান করবে ।৯৮ পূর্ব এশিআয় নেতাজী এইদিন থেকে “জয়হিন্দ ' 
সম্বোধন চালু করার জন্যে সকলকে আহ্বান জানান । তিনি বলেন ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিদেশের মাটি থেকে সহায়ত! করার ছুটি প্রয়োজনীয়তা 
আছে। প্রথমত, এর ফলে ভারতের সংগ্রামরত জনতা বুঝতে পারবে যে 
ভিতর এবং বাইরে থেকে সম্মিলিত আক্রমণে ব্রিটিশ আধিপত্য চূর্ণ হবেই__ 
জনগণের মনোবল এবং নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পাৰে। দ্বিতীয়ত, ভারতের 
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সপ্তম অধ্যায় : সংগ্রামের সংগঠন ও ব্যাপ্চি =» 
স্বাধীনতা লাভের জন্যে বাইরে থেকে সামরিক সাহায্য লাভ একান্ত 
অপরিহার্হ_আই. এন- এ সে অভাব পূর্ণ করবে (৯ জুলাই-এর ভাষণ) । 
ওঁ বক্তুতাতে তিনি আরও বলেন যে আই, এন, এ, ভারতের মাটিতে 
পৌঁছতে পারলেই সংগ্রামরত জনগণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে সমর্থ হরে। 
এর ফলে ভারতে বিপ্লব শুরু হবে । সামরিক বাহিনীর মধ্যে দেখা দেবে 
ব্যাপক বিজ্ঞোহ এবং এই গণবিপ্লবেই ব্রিটিশ রাজত্ব ধ্বংস হবে_তার জন্যে 
জাপানের উপরে নির্ভর করতে হবে না। নেতাজীর বিখ্যাত স্লোগান 
‘Total Mobilisation for a Total War’ (সাধিক যুদ্ধের জন্যে চাই 
সবস্ব দান-_ভাবার্থে) এই বক্ধৃতাতেই প্রথম শোনা যায়। একটি নারী 
বাহিনী গঠনের কথা এখানেই তিনি প্রথম ঘোষণা করেন। তিনি আই, 
এন, এ-র জন্যো তিন লক্ষ সৈনিক এবং সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে তিন কোটি 
ডলার দান করার আহ্বান জানান । সিঙ্গাপুরের এই সভায় ৬* হাজার 
ভারতীয় ছাড়াও বহু মালন্নী এবং চীনা উপস্থিত ছিলেন ।৯৯ 

এর পরে নেতাজী ই ত্ডিআন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের পুনর্গঠনে হাত দেল। 
লীগের কাজ্জ ১৩টি বিভাগে ভাগ করা হয় এবং এক একজনকে এক এক 
বিভাগের প্রধান দায়িত্ব অর্পণ কর! হয়। বিভাগগুলি হল_-১। সাধারণ, 
২। প্রচার ও জনসংযোগ, ৩। অর্থ, $। শিক্ষা, ৫ | সমাজকল্যাণ, 
৬) বাসন্থান ও যানবাহন, ৭ নারী, ৮। সরবরাহ, 2 । কর্মী সংগ্রহ, 
১*। গোম্েন্দা, ১১ । প্রশিক্ষণ, ১২। পুনর্গঠন, ১৩। সিংহল । 
লীগের বিভাগ থেকে বোঝা যায় যে এর কাঞ্জকর্ম ছিল প্রায় একটি 
সরকারের মতই, যদিও লীগের সরকারের মর্ঘাদা ছিল না, তবুও জাপান ও 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিআার সমস্ত জাতীর সরকারই এর অস্তিত্ব স্বীকার করে 
নিয়েছিল। লীগের সদর দপ্তরে কর্মীদের ১৪টি স্তরে ভাগ করা হয়েছিল 
যার সঙ্গে ফৌজের স্তৎবিন্যাসের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। এই স্তর বিভাগ 
অস্থায়ী প্রত্যেক কর্মী ভাতা পেতেন 1৯০. 

১৯৪৩ সালের ২৫ অগস্ট নেতাজী আহ্ষ্টানিক ভাবে আই, এন, এর 
সর্বাধিনায়কের দাস্সিত্ভার নেন এবং আই, এন, এ-র নাম রাখেন ‘আজাদ 
হিন্দ, ফৌজ'__ঘেমন জার্মানীতে তিনি করেছিলেন । নেতাজী ফৌদের 
পূর্বতন গঠন কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করেন । তিনি আগেকার সামরিক 
ব্যুরো ভুলে দেন। লেঃ কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) ছে, কে, ভৌসলেকে 


ভি 


সহ দ্বিতীয় বিশ্বযুন্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 


‘চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করেন। এ ছাড়া সদর দপ্তরে চারজন এ, ডি, সি, 
হিসেবে যথাক্রমে ক্যাপ্টেন বি, এস, রাওয়াত, ক্যাপ্টেন শমশের লিং, ক্যাপ্টেন 
ক্লবীর খাপা ও ক্যাপ্টেন বিদ্ঞভিকে নিয়োগ করেন । নতুন যে শাখাগুলি 
তৈরি করা হয় তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল লে: কর্নেল (পরে মেজর 
জেনারেল ) শাহনওয়াজ খানের অবীনে সামরিক পরিকল্পনা, আক্রমণ, 
প্রশিক্ষণ এবং গোয়েন্দা বিভাগ (“জি')। লেঃ কর্নেল (পরে মেজর 
জেনারেল ) এন, এস, ভগতের অধীনে সাধারণ (সামরিক) প্রশাসন বিভাগ 
('৩')। লেঃ কৰ্ণেল (পরে কর্নেল) কে, পি, থিমাইয়ার অধীনে সামরিক 
সরবরাহ ও পরিবহণ বিভাগ (কিউ')। লেঃ কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) 
এ, ডি, লোগনাথনের 'অধীনে চিকিৎসা বিভাগ এবং লে; করেল জাহাঙ্গীরের 
অধীনে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ । 

এ ছাড়া লেঃ কর্নেল (পরে মেজ জেনারেল ) মহপ্মদ জামান কিয়ানী-র 
"অধীনে প্রথম ডিভিশন গঠন করা হয় । এর অন্তত ছিল তিনটি গেরিলা 
রেজিমে'্ট । এগুলির নাম গান্ধী রেজিমেন্ট, আজাদ রেজিমেন্ট এবং নেহেক 
রেজিমেন্ট । আজাদ হিন্দ, ফৌজের মোট তিনটি ডিভিশন ছিল, প্রতিটি 
(ডিভিশনে দশহাজার সৈনিক ছিলেন । এছাড়া নেতাদ্দী দাগ্িত্ব নেবার পরে 
অনেক বেশী বে-সামক্সিক ভারতীয়ও কোৌজে যোগ দেবার আবেদন 
জানান । এই সামরিক শিক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা ছিল ২*,*** । পূর্ব এশি মাতে 
নেতাঙ্গী দ্রার্মানীর মতই যে কোনো সময়ে বিনা "অথবা স্বরকালীন ঘোষণায় 
যে কোনো ফৌঁছী ছাউনি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হাজির হতেন, খুঁটিয়ে সব 
কিছু নিঙ্গের ইচ্ছেমত পর্থবেক্ষণ করতেন এবং সৈনিকদের সঙ্গে খুব 
ঘরোয়াভাবে মেলামেশা করতেন ।২১ 
লীগ পুনর্গঠন করার ফলে মালয়, সিঙ্গাপুর, বর্ম, জাভা, সিয়াম, স্থমাত্রা, 
সায়গন, হংকং, সাংহাই, জাপান প্রভৃতি দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নবোদ্যমে 
কান্দ শুরু হয়। সৰ্ব্ব ত্যাগের আহ্বানে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। 
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ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজও যোগ্যতার সঙ্গে করা হতে থাকে ।২৭ মালয়, 
বৰ্মা এবং সিয়াম ( খাইল্যাণ্ড )-এর মোট ভারতীয় জনসংখ্যা ১৪,৫৫,*** 
হলেও২৩ এই সময়ে ফৌজের 'আরও বৃদ্ধিতে অস্থবিবে দেখা দেয়। জাপানী 
সরকার কোনভাবেই আজাদ হিন্দ, ফৌজকে ত্রিশ হাজার সৈন্যের ভক্তে 
প্রয়োজনীয় অস্তের চেয়ে বেশী অন্র সরবরাহ করতে বাজী ছিল না। ফলে 
নেতাজী তিনলক্ষ সৈন্য সংগ্রহের পরিজন! কখনও বাস্তবে ৰূপ নেয়নি ।২৪ 


ঝান্সি রাণী বাহিনী 

যুদ্ধক্ষেত্রে ত্রাণ ও সেবার কাজে মেয়েরা আগে থেকেই নিযুক্ত ছিলেন। 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও মেয়েদের ভূমিক! কম ছিল না; খদিও বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রেই তারা নেপথ্য থেকে সাহায্য করেছেন । কিন্ত নেতান্জীর লক্ষ্য 
ছিল মেয়েদের নিজন্দ সশগ্র বাহিনী গড়ে তোলা, যে বাহিনী সম্পূর্ণ 
সামরিক শিক্ষা! নিয়ে লড়াইয়ের মূল ময়দানেও অবতীর্ণ হতে পারবে । এব 
ফলে মেয়েদের ভীরুতাঁ, আত্মবিশ্বাসের অভাব প্রস্তৃতি দূর হবে এবং আস্ম- 
মধাদাবোধ বাড়বে । 

এই উদ্দেশ্যো নেতাজী ১৯৪৩ সালে ২২ অক্টোবর পিপাপুরে ঝীন্সির রাণী 
বাহিনীর প্রথম সামরিক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন। সিঙ্গাপুরে 
বাহিনীতে ** জন মহিলা ছিলেন খারা মালয়ালি, তামিল, তেলুগু, বাঙালী, 
শর্থা, শিখ, মুসলমান, এক্টান প্রস্ৃতি বিভিশ্ন প্রদেশের এবং বিভিন্ন ধর্ম ও 
সং্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন । মেয়েদের মধ্যে অত্যন্ত উৎসাহ দেখা দেওয়ায় এর 
পরে ব্যাংকক এবং রেঙ্গুনে দুটো শিক্ষাশিবির খোলা হয় । লে: কনেল লক্ষী 
স্বামীনাখন ( সেহগল ) কান্দি রাণী বাহিনীর অধিনাযিকা ছিলেন । আজাদ 
হিন্দ, ফৌজের স্থদীথ পশ্চাদ্পসরণের সময় এরা অনেকেই লড়াইয়ে অংশ 
নেন এবং শহীদ হন ।২২ 


অস্থায়ী আজাদ হিন্দ, সরকার 

আমর! আগে দেখেছি যে জাপানের ইচ্ছা থাক! সত্বেও জার্মানী এবং 
ইতালী ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ঘোষণা করতে বাজি না হওয়ায় 
নেতাজী ইওরোপে আজাদ, ফৌজের সম্প্রসারণ ঘটাতে সম্মত হননি বরং পূৰ 
এশিআম্ চলে আসেন । পূর্ব এশিআতে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের কাজ এর আগে 
বাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে অচলাবস্থায় এলে পৌছনো এবং আই, এন, এর 
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আগেকার বিশৃঙ্খলার মুল কারণ ছিল ভারতীয় অস্থায়ী সরকারের অভাব । 
এর অবর্তমানে এখানকার ফোজ ও লীগের নেতাদের জাপান, বর্মা প্রস্থতি 
রাষ্ট্রের সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অস্বন্তিকর ও অনিয়স্তিত। তারা এ সব 
সরকারের মন্ত্রীদের সমমর্ধাদা সম্পন্ন ছিলেন না, ফলে তাদের নিজেদের দাবী 
প্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট অন্বিধে হুত। তাছাড়া, বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি 
প্রাপ্ত অস্বাগী ভারত সরকারই কেবল প্রবাসী ভারতীয়দের পূর্ণ আস্থগত্য 
দাবী করার বৈধ অধিকারসম্পক্স ছিল । 

আজাদ হিন্দ, সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত নেতাজীকে ও এ ধরনের 
অস্থবিধের সামনে পড়তে হয়েছে । যেমন জাপ বাহিনীর দক্ষিণ-পূর্ব এশিআর 
অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট তেরাউচি প্রথম থেকেই আজাদ হিন্দ, ফৌজকে 
লড়াইয়ের মধ্যে ঢুকতে দেবার বিপক্ষে ছিলেন । ফোঁজ মাত্র গোয়েন্দ।গিরি 
এবং প্রচারের কাজ করবে__এটাই তার বক্তব্য ছিল। এর ফলে নেতাজীকে 
বলতে হয়েছিল যে, “জাপান আতস্মোৎসর্গ করে যদি ভারতকে স্বাধীন করে 
তবে সে স্বাধীনতার থেকে পরাধীনতাও ভাল।”২৬ আজাদ হিন্দ, 
সরকার প্রতিঠার আগে এ সম্পর্কে জাপানী কর্তৃপক্ষকে শ্বনমতে আনতে 
নেতাজ্গীকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় এবং জাপানী সংযোগ দণ্ধর হিকারি কিকান 
ও তার অবিকর্তা ইয়ামামোতোর সঙ্গে এর ফলে যথেষ্ট তিক্রতাও সৃষ্টি হয়।*' 

অবশেষে ১৯০৩ সাপের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত ক্যাথে 
লিনেমাগৃহে একটি বর্ণাঢ্য সম্মেলনে “আরঙ্গি-হকুমত-ই আজাদ হিন্দ" বা 
অস্থায়ী স্বাধীন ভাৱত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিন পূর্ব এশিআর 
ছয়টি দেশ থেকে লীগ প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দেন। অনুষ্ঠানের 
প্রথমে লীগের সাধারণ সম্পাদক লে: কর্ণেল (পরে মের জেনারেল ) এ, সি, 
চ্যাটার্জী লীগের বিগত সময়ের কাজের বিবরণী পেশ করেন। এরপর নেতাজী 
সরকার প্রতিঠার কথা ও মন্ত্রী পরিষদের নাম ঘোষণা: করেন এবং আজাদ 
হিন্দ, সরকারের ঘোবণা-পত্র পাঠ করেন। নিচে মন্ত্রিসভার পুরো বিবরণ 
দেওয়া হল 

১। সুভাষচন্দ্র বস্থ_রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং যুন্ধ দফতর ও বিদেশ 
মন্ত্র, আজাদ হিন্দ, ফৌজের সর্বাধিনায়ক । 

২। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী ব্বামীনাৰন--নারী সংগঠন । 

৩। এস, এ, আয়ার-_প্রচার ও জনসংযোগ । 
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৪ । লেঃ কর্ণেল এ. সি- চ্যাটাদ্দী__অর্থ । 
< । ৮” আজিজ মেদ খান 
৬। এন. এসভগত 
+। » জে কে ভোসলে 


৮। » গুলঙ্গারা সিং মঙ্ছিলভায় সামন্বিক 
৯। » মহম্মদ জামান কিয়ানী বাহিনীর প্রতিনিধি 
১৮ । » এ. ডি. লোগনাথন 

১১ « ইশান কাদির 


৯২।  শাছনওয়াজ খান 
১৩। এ. এম. সহাঙ্গ_ঙ্থীর পদমর্ধাদাসম্পন্ন সচিব | 
১৪ রাসবিহারী বন্থ__সর্বোচ্চ উপদেষ্ঠা 
১৫ । করিন গণি 
১৬ । দেবনাখ দাস 
১৭ । ডি. এম. খান 
১৮। জে. খিবি উপদেষ্টা 
১৯। ঈশ্বর লিং 
২০ । এ. ইখেলাপা 
২১ । এ. এন. সৱকার-_আইন উপদেষ্টা । 

মস্ত্রিসভ।র সদশ্বদের নাম ও দফতর ঘোষনার পরে নেতাজী আজাদ 
সরকারের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন । এই ঘোষণাপত্রে সংক্ষেপে ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের চরিত্র ও ধারাবাহিকতা বর্ণনা করে চূড়াস্ক সংগ্রাম 
পরিচালনার জন্মে এই সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। ভারতের 
মাটি থেকে ব্রিটিশ এবং তার সহযোগী শক্কিগলিক উৎখাত করা এব প্রথম 
কর্তবা হিসেবে চিহ্নিত কর! হয়। এই সরকারের দ্বিতীয় কর্তবা হবে স্থায়ী 
এবং স্বাধীন জাতীয় ভারত সরকার দেশব(সীর ইচ্ছাস্রযা়ী এবং তাদের পূর্ণ 
আস্থার ভিত্তিতে গঠন করা ॥ যতদিন না এই স্থায়ী সরকার স্বাধীন ভাবতে, 
গঠিত হবে ততদিন অস্থাক্সী আজাদ হিন্দ, সরকারই ভারতের শাসন কাজ 
পরিচালনা করবে । এই সরকার সমস্ত ভারতবাসীর আশ্তগতা লাভ করার 
যোগা এবং সেই আসঙ্গগত্য দাবী করে__ একথা ঘোষণ।য় বলা হয়। সরকারের 
পক্ষ থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার এবং সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার ও সুযোগ 
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স্থবিধার কথাও ঘোষণা করা হয়। সমগ্র জাতি এবং তার প্রতিটি অংশের 
কুখ সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং দেশবাসীর উপরে বিদেশী সরকার 
কতৃক আরে।পিত বিভেদ গুলি অতিক্রম করবার দৃঢ় অঙ্গীকার নেওয়া হয় ।+৮ 

এই অগ্ঙ্গানে নেতাজী ও অন্য সস্ত্রীরা শপথ নেন । এ রাত্রেই মন্ত্রিসভার 
প্রথম বৈঠক হয়। নিল্বলিখিত দেশের সরকারগুলি আজ।দ হিন্দ, সরকারকে 
স্বাক্ষাতি দেধ--১। জাখানী, ২। ক্রোশিয়া, ৩। চীন ( নান্কিং সরকার ), 
৪। মাঞ্চকুয়ো, ৫ | ফিলিপাইন্‌স, ৬। বামী, ৭। ইটালী, ৮ | জাপান এবং 
৯। সিয়াম । এছাড়া আইরিশ প্রঙ্গাতঙ্কের বাষ্টপ্রধান হযন ডি ভ্যালেরা 
নেতাজীকে এই উপলক্ষে ব্যক্তিগত শভিনন্দনবাত্তা প্রেরণ করেন।** 
কিন্ত ফ্রান্সের ভিশি সরকারের কাছ থেকে স্ীক্রতিদানকারী কোনো বাতা 
না পেয়ে নেতাজী হতাশ হন ৷ 

২২ অক্টোবর (ঝা।সির রাণী খাহিনী প্রতিষ্ঠা দিবসে ) রাত্রে নেত।জীর 
বালভবনে মন্ত্রিসভার বৈঠন হয় এবং মধ্যরাতে মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে নেতাঙগা 
সিঙ্গাপুর বেতার থেকে ব্রিটিশ-মাফিন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘে।ষপা করেন। 
কিন্তু সোভিগ্নেত ইউন্রিক্ষন মিত্রশক্তির অন্তর ক্ত হগুগা সরে সোভিয়েত 
বাশির বিকঞ্চে যুক্ত ঘোষণা করা হয়নি । 

প্রথমে আজাদ হিন্দ, সরকারের চারটি প্রধান বিভাগ তৈরি করা হয়। 
এগুলি হল_-১। নর্থ, ২। প্রচার ও জনসংযোগ, ৩। নানী, ৪। যুদ্ধ । 
এ ছাড়া মস্তিসভ।র কাছে বিভিন্র গুরত্বপূর্ণ বিষয়েও স্থপাবিশ ও পরামর্শ দেবার 
জন্মে কয়েকটি উপসমিতির গঠন করা হয়। যেমন_-১। জাতীয় পৰিকল্পনা 
উপ-সমিতি-__এরকম কমিটি নেতাজী জাখানীতেও গঠন করেছিলেন । এই. 
উপলমিতি ভ।রতব।সীর জন্তো সাধারণ পোশাক, সাধারণ সন্বেধন ও সাধারণ 
সন্মান প্রদর্শন পদ্ধতি প্রস্থৃতি বিষয়ে পরাম্ দান করত। 

২। সামরিক ও বেসামরিক খেতাব ও সন্মান সংক্রান্ত উপসমিতি__শহীদ- 
ই-ভারত, শের-ই-হিন্দ., সর্দ/র-ই-জঙ্গ» বীব-ই-হিন্দ,, তংঘা-ই-বাহাছবি, ( ছুই 
শ্রেণীর ), তংখ1-ই-শক্রনাশ, সেবক-ই-ভাবত ইত্যাদি ছিল আজাদ হিন্দ, 
সরকার প্রদত্ত খেতাব ও সন্মান । 

'৩। তন, ভাত] এবং অবসরকালীন ভাতা সংক্ৰান্ত উপলমিতি। এ. সি. 
চ্যাটার্জীর পরানশক্রমে পুনর্গঠন বিভাগের তত্তাবধানে বেসামরিক অফিলারদের 
জন্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠন করা হয়। 











ভি 


সপ্তম অধ্যায় £ সংগ্রামের সংগঠন ও ব্যান্তি- সা 


মুক্তাঞ্চলে প্রশাসন চালাবার স্থবিধের জন্যে আগে থাকতে এই ব্যাবস্থা; 
নেওয়া হয় । নভেম্বর মাসে বহু বিতক্ষিত জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীত, 
সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংস। হয়। পতাকা থাকে চরকা-বিহীন ত্রিবর্শ_-গেকুয্না, 
সাদা, সবুজ । জাতীগ্ সংগীত নতুন করে রচনা করতে হয়। ‘জনগণমন. 
অধিনায়ক’ গানটিন্র স্থর এবং কথার সঙ্গে কিছুটা সঙ্গতি রেখে “হু হুখ চয়ন: 
কি বরখা বরসে’ গানটি রচনা এবং স্থরারোপ করেন হসেন। এই গৌরবময় 
কাজের জন্যে তাকে আজাদ হিন্দ, সরকারের পক্ষ থেকে নেতাজী দশ 
হাঙ্গার ডলার পুরস্কার দিয়ে সম্বানিত করেন ।৩৯ 

অক্টোবর মাস থেকে সমস্ত কাজের জন্যে আরো বেশী অর্থ সংগ্রহ দরকার 
হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ গোয়েন্দ! অফিলার হিউ টয়েন্ লেখায় পাওয়া যায় যে, 
এইসময়ে অর্থপংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ে এবং নেতাজীকে ভারতীয় বাবসায়ীদের 
টাকা দেবার জন্যে জেলের ভগ্ন দেখাতে হয় এবং স্বেচ্ছায় না দিলে যে জোর, 
করে অর্থ আদায় করা হবে এ কথাও নাকি তিনি বলেন ।*২ কিন্ত বিপরীত 
চিত্রও অত্যন্ত স্পষ্ট । যেমন, গুদ্দরাটি গোড়া চেট্টিয়ার সম্প্রদায়ের মন্দিরে 
নেতাজীকে সেই স ্রদায়ের পক্ষ থেকে দান গ্রহণের জনো আহ্বান জানানো 
হলে নেতাজী জানান যে তার সমস্ত ধর্মের এবং বর্ণের সহকর্মীকে মন্দিরে 
প্রবেশের অধিকার দিলে তবে তিনি এই দান নিতে যেতে পারেন ।॥ চেট্িয়ার, 
সম্প্রদায়ের মতো গেড়া! সং্প্রনায়ের কাছে এটা ছিল অভাবনীয়। কিন্ত এ সম্পর্কে 
কোনো বলপ্রয়গ করা হবে না এ কথা স্পষ্ট জানানো সব্বেও তারা নেতালীর, 
সঙ্গে সবাইকেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মন্দিরে একেবারে বিগ্রহের সামনে আমন্ত্রণ 
করেন এবং সেদিন থেকে সবার জনে] মন্দির খুলে দেন 1৩৩ আজাদ হিন্দ. 
সরকার অর্থ সংগ্রহের জন্যে বোর্ড অব ম্যানে দষেণ্ট গঠন করে| ১৯৪৪ সালেক 
প্রথম থেকে বোর্ডের কাছে ভারতীয়দের নিজেদের আয ও সম্পদের পরিমাণ, 
ঘোষণা করতে হৃত এবং এর ভিত্তিতে দশ থেকে পঁচিশ শতাংশ লেভি তাদের 
উপরে ধার্ষ করা হত।০5 আজাদ হিন্দ, ফৌজ যুদ্ধে যাত্রা করার পরে প্রবাসী 
ভারতীয়রা যে স্বতনস্ফূর্ত ভাবে দানের জনো আবার উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন 
তার প্রমাণ পাওয়া যায় বার্মার । হাবিব সাহেব এক কোটি তিন লাখ টাকা 
মূল্যের তার যাবতীয় সম্পত্তিই শুধু আজাদ হিন্দে রর “নেতাজী ফাণ্ড কমিটি'-তে 
দান করেন নি, নিজদেকেও উৎসর্গ করেন আজাদ হিন্দ, ফৌজের সৈনিক 
হিসেবে । একই রকম ভাবে নাম করা! যায় বি. ঘোষ, শ্রীমতী বেতাই, 
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নিজামী, বশির আমেদ প্রনুখের যারা সৰ্বস্ব দান করেছিলেন 1৩৫ এই উদাহরণ 
গুলে! দেবার অর্থ হল এই যে বিপ্লবী এবং স্বীরুত সরকার হিসেবে ভারতীয়দের 
সম্পত্তির উপরে পূর্ণ অধিকার থাকলেও, খুব কষ জায়গাতেই আজাদ হিন্দ 
সরকারের বলপূর্বক সেই অধিকার প্রয়োগ করার দরকার হয়েছে। নেতাজী 
প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে যে তিন কোটি ভলাব চান তার দ্বিপ্তণেরও বেশী 
ভারা দিয়েছিলেন। 

১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে জাপান সরকারের আমস্রণে টোকিওতে 
বৃহত্তর পূর্ব এশিআ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিষার 
বিভিন্ন সরকারের প্রধানদের সঙ্গে আজাদ হিন্দ. সরকারের প্রধান নেতাজীকেও 
আমঙণ জানানো হয়। আজাদ হিন্দ, সরকার বা ভবিধ্যতের স্বাধীন ভারত 
কূটনীতিক ভাবে যাতে কোনো ফাদে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য নেতাজী 
ঘোষণা করেন যে তিনি কেবল পর্যবেক্ষক হিসেবে এই সম্মেলনে যোগ দেবেন, 
প্রতিনিধি হিসেবে নগ্ন । দ্বিতীয়ত, জাপান সরকারকে তিনি স্পষ্টই জানিয়ে 
দেন যে তিনি বর্তমান অবস্থায় তার দেশের পক্ষ থেকে কোন ধরনের প্রতিশ্রুতি 
(Commitment) দেবেন না 1৩৯ আরো বহু ঘটনার মত এই ঘটনা গভীর 
বাজনীতিক তাৎপৰ্ম বহন করে কারণ বিদেশী প্রভাবমূক্ত থেকে জাতীয় সংগ্রাম 
পরিচালনার ব্যাপারে নেতাজী যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন তা 
এর থেকে বোকা যায়। এই সম্মেলনে জাপানী প্রধানমন্ত্রী তোজে! তার 
বক্ত,তায় স্বাধীন ভারতে নেতাজীই সব ক্ষমতার অধিকারী হুবেন-_এ ধরনের 
কথা বলায় নেতাজী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন 
যে স্বাধীন ভারতের সেবা কে হবে না হবে সেটা ভারতের: জনগণই কেবল 
নির্ধারণ করবে, এটা তোজোর করে ঠিক দেবার ব্যাপার নয়।৩৭ 

এই সময়ে নেতাজী রাজনীতিক এবং সামরিক দিক থেকে আরো কয়েকটি 
সাফল্য লাভ করেন। তিনি তেরাউচি কর্তৃক আজাদ হিন্দ, ফৌঁজকে 
লড়তে না দেবার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ, করে দেন এবং ফৌন্দের লড়াই করবার, পুরো 
তিন ডিভিশন সৈন্যের জন্যে অস্ত্র সরবরাহ করবার এবং আরো নানা ব্যাপারে 
জাপান সরকারের সঙ্গে বোকাপড়ায় আসেন । এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
ছিল ছুটি ব্যাপার-াপান কর্তৃক অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর ঘবীপপুঞ্জ 
আজাদ হিন্দ, সরকারের হাতে সমর্পণ করা এবং যুদ্ধরত জাপানী ও আজাদী 
কাজ ভারতের সীমাস্ত অতিক্রম করলে উ অঞ্চলসমূহ জাপানী অধিকারে 
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সপ্তম অধ্যায় : সংগ্রামের সংগঠন ও ব্যাপ্তি = 


না গিয়ে আজাদ হিন্দ, সরকারের অধিকারে আসবে--এ ব্যাপারে রাজী 
করানো ।৯৮ জাপানী স্থলবাহিনীর প্রধান জেনারেল স্থগিয়ামার সঙ্গে নেতাজীর 
“এই মৰ্মে চুক্তি হয় যে ১৯৪৪ সালেরপর্রিকম্পিত আক্রমণে আজাদ হিন্দ, বাহিনী 
জাপানী অপারেশনাল কমাণ্ডের নেতৃত্বে লহযোগী বাহিনী হিসেবে লড়াই 
করবে । 

নভেম্বর মালে নেতাঙ্গী আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শনে যান। 
তিনি দ্বীপগুলির সাব্ৃভৌম ক্ষমতা আজাদ হিন্দ, সরকারের পক্ষে গ্রহণ করেন এবং 
বেসামরিক প্রশাসন চালাবার জন্য লেঃ কর্ণেল ( পরে মেজর জেনারেল ) এ. 
ভি. লোগনাথনকে দ্বীপপুঞ্জের চীফ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করেন । 
সহকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয় মেজর আলওপ্াাইকে । নেতাজ্জী ্বীপছুটির 
নতুন নামকরণ করেন ॥ আন্দামানের নাম হয় শহীদ দ্বীপ, এবং নিকোবন্ধের 
নাম হয় স্বরাজ দ্বীপ । কুখ্যাত সেলুলার জেলের বন্দীদের মুক্তি দেওয়া 
হয়। আজাদ হিন্দ, সরকারের চীফ কমিশনার দ্বীপপুঞ্জে নিম্নলিখিত বিভাগ- 
গুলির কাজ শুরু করে দেন_- ১। শিক্ষা, ২। খাদ্যোৎ্পাদন, ৩ । হস্তশিল্প, 
ড। প্রচার ও জনসংযোগ, €। বেসামরিক বিচার বাবস্থা ৬। নানী 
বিভাগ ।৯ 

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আসর যুক্ধের কাজে বেশী সহায়তা করার জন্যে 
সিঙ্গাপুর থেকে আজাদ হিন্দ, সরকার এবং লীগের সর দফতর বার্মার বেঙ্গুনে 
এগিয়ে নিয়ে আসা হয়। ফৌজের চতুর্থ গেবিলা রেজিমেন্ট স্থভাষ ব্রিগেড 
এবং লে; কৰ্ণেল জামান কিয়ানীর নেতৃত্বে প্রথম ডিভিশন বানায় রওনা হয়। 
“সুভাষ ব্রিগেড" নামটি নেতাজী পছন্দ না করায় পরে এটিকে শুধু ‘প্রথম 
রেজিমেপ্ট' বলা হত । আজাদ হিন্দ, ফৌজের ুবাবহারের ফলে বায় আজাদ 
হিন্দ, ফৌজের সম্পর্কে বর্মী জনগণের বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আস্থাস্ছচক মনোভাব তৈরি 
হয় । এ ছাড়া নেতাজীর সভায় তার বক্তৃতা শোনার জন্যেও প্রচুর সাধারণ 
বম মাহুষের সমাগম হত । এর আগে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে নেতাজী বর্মার 
রাষ্ট্রপ্রধান ডঃ বা ম-র হাতে বর্মী জনগণের কল্যাশের জন্যে পাচলক্ষ টাকা 
দান করেন 5০ শুধুমাত্র গ্রহীতা না থেকে সমান মধাদালাভের অন্যতম পথ 
হিসেবে তিনি -আগে জাপান সরকারকেও্ড ভারতবাসীর পক্ষ থেকে বন্ধুত্বের 
নিদর্শন হিসেবে দশটি সামরিক বিমান কেনার অর্থ দান করেন 1৪১ 

নেতাজী ১৯৪৪ সালের জান্ুআি মাসে সবচেয়ে বিপজ্জনক ও দু:সাহসিক 
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3 স্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 


কাজগুলির জন্যে প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে আহ্বান জানান। ভার আহ্বানে 
সাড়া দিয়ে পুফ্ষদের পাশাপাশি ঝাঁসি রাণীবাহিনীর প্রচুর নারী এই “স্থইসাহড 
স্কোয়াড-এ যোগ দিতে চান। এই স্কোয়াডের স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকারা শত্রুর 
ক্ষতিসাধনের ক্ষেত্রে খুব গুরুহপূর্ণ কুমিকা নিয়েছিলেন । এছাড়া, নেতাজী 
আগ্রহে ছয় থেকে ষোল বছন বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে “বাল-সেনা' বাহিনী 
তরি হয়। দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের সংরক্ষিত বাহিনী হিসেবেই প্রধানত এদের তৈরি 
করা হত।৪২ 

যুদ্ধ শুরু করার ঠিক আগে আজাদ হিন্দ, ফৌজ এবং সরকারকে বিভিন্ন রকম 
অন্থবিধায় পড়তে হয়েছিল । উদাহরণ স্প্পণ বলা যায় যে জাপান সরকার দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিমার নান| জায়গায় ভারতীয়দের সংগ্রহ করে জাপ বাহিনীর সঙ্গে 
আরাকান ফণ্ট পাঠাবার চেষ্টা করে । আজাদ হিন্দ, সরকারের এর সঙ্গে কোন 
সম্পর্ক ছিল না, বরং ভাদের কিছুই না জানিয়ে এই ধরনের কাজ কর! হয়। এই 
জাপ ভারতীয় বাহিনীকে ‘জে' বাহিনী বলা হত । আজাদ হিন্দ, সরকারের পক্ষ 
থেকে জাপান সরকারের কাছে ভারতীয়দের ব্যবহার করার এ ধরনের চেষ্টার বিরুদ্ধ 
কড়া প্রতিবাদ করা হয়। এছাড়া ফৌজের নিজন্থ কামান বাহিনী, মর্টার প্রভৃতি 
কিছুই ছিল না। এমন কি অন্যান্য সরঞ্জামও খুব কম ছিল । সামরিক বুটের 
অভাবে অনেকেই খালি পায়ে মার্চ করতে বাধ্য হুন। গেরিলা বাহিনীর 
যোগাযোগের জন্যে টেলিফোন বা ওআারলেসের কোন বাবস্থা করা যায়নি । এর 
ফলে ফৌজকে যুদ্ধে মারাত্মক ক্ষতি স্বীকার করতে হয় । শেষে আরও বলা খায় 
যে জাপানী সামরিক অধিকতা লেঃ জেনারেল কাওাবে আজাদ হিন্দ, ফৌজকে 
মূল যুদ্ধে অংশ নিতে দেওয়ার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত বাধা স্থষ্টি করছিলেন । নেতাজী 
দৃঢ়ভাবে জানান আজাদ হিন্দ, ফৌজই আক্রমণের পুরোভাগে থাকবে এবং ভারত, 
ভূখণ্ডে সমন্ত নারী-পুবের প্রাণ, সর্ধানা ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব কেবল আজাদ 
ছিন্দ,ফৌজের । কোন ভারতীয় অধবা জাপানী সৈন্য ভারত দুখণ্ডে লুঠ বা ধরণ 
করার চেষ্ট। করলে তিনি ফৌজকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করার অগ্রিম নির্দেশ দিয়ে 
রাখেন। জাপানী কর্ৃপন্দের সঙ্গে আলোচনায় দশটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে চুক্তি হয় । 
এগুলি হল :- 

১। আজাদ হিন্দ, ফৌ এবং জাপানী ;সৈন্তবাহিনীর সমমর্ধাদ থাকবে 
এবং সামরিক সম্মান প্রদর্শনের সেত্রেও এই সমতা পালিত হবে । 

২। সাধারণ রণকৌশলের ভিত্তিতে ছুটি বাহিনী কাজ করবে । 


ভি 


সপ্তম অধ্যাক্স £ সংগ্রামের সংগঠন ও ব্যাস্থি ১০৯ 


৩। যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিত কন্যাণ্ডের প্রধান থাকবেন বয়োজ্োঃ মেজর জেনারেল 
ইয়ামামোতো | কিন্ক আজাদ হিন্দ, ফৌজের ইউনিট এবং উপরলগুলি কেবল 
নিজেদের অফিসারের নির্দেশে চলবে, আত্যব্রবীণ ক্ষেত্রে জাপানের কোনো হস্তক্ষেপ 
চলবে না। 

৪1 ফৌজের নিত বিভাগ হবে ব্যাটেলিয়ান, কেবলমাত্র গোয়েন্দা ও 
প্রসার বিভাগের বিভাক্ষন অন্যরকম হবে । 

৫। ফৌজের লোকেত্রা “আই. এন. এ. আযাক্টা-এর অদীনে 
থাকলেন, জাপানী সামরিক আইন বা পুলিনী ব্যবন্থ। তাদের উপরে 
বলবৎ হবে না। 

৬। মুক্ত ভুখণ্ডওল আঙ্জাদ হিন্দ, ফৌজের হাতে অর্পন কর। হবে । 

৭! স্বাধীনভাবে লড়াইয়ের অন্যে ফৌজ আলাদা ক্ষেত্র পাবে । 

৮। ভারত কৃখণ্ডে কেবলমাত্র ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকাই উড়বে । 

৯। কনকাতার উপরে নির্বিচারে বোমা বর্দণ করা চলবে না। 

১ । কোনো জাপানী অথন্বা ভারতীয় সৈন্যকে ধপরত দেখলে তৎক্ষণাৎ 
তাকে গুলি কর! হবে ।৪০ 

আজাদ হিন্দ, ফৌজে) লড়াই-__শারাকান, কালাদান, হাক! ও ফালাম, 
কোহিমা, ইশ্রল প্রভৃতি রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে আজাদ হিন্দ, ফৌজ্জের 
প্রচণ্ড লড়াই হয় এবং আজাদ হিন্দ, ফৌঙ্ ভারতের মাটিতে জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন করে । আরাকান রণ'ঙ্গনে ব্রিটিণ বাহিনী অতান্ত শক্তিণালী ছিল। 
এখানকার লড়াইয়ে লেঃ কর্ণেন মিশ্র এাং মেজর মেহর দাশ অসামান্য বীরত্ব 
প্রদর্শন করেন। ব্রিটিশ সন্ত্রম ডিভিশন পশ্পর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং বুদিয়াডং 
অধিকৃত হয় । লেঃ হরি পিং বীর:হবর জন্তে শের-ই-হিন্দ, উপাধিতে ভূষিত হন। 
কালাদান রণাঙ্গনে মেজর রাতুরির ( সর্দার-ই-জঙ্গ,) বাহিনীর বীরত্বে ফৌজ 
পালেতোয়া এবং দালেতিন দখল করে নেয়। এই জায়গাগুলি ছিল চট্রগ্রাম 
সীমান্তের কাছে এবং এখান থেকে ভারত কৃখণ্ড মাত্র চল্লিশ মাইল দূর ছিল। 
এর পরে এই বাহিনী ভারতের অন্তর্গত মাক ঘাটি দখল ক:র ভারতে পদার্পণ 
করে (মে ১৯৪৪)। মাওডক আক্রমণে ক্যাপ্টেন স্ছন্রধযল শুকল্তপূর্ণ ভুমিকা 
নেন। আসাম সীমাপ্তে হাক! এবং ফালাম রণাঞ্ন বিশেষ গফবপূর্ন ছিল। 
এই অঞ্চন ছিন কালে ওয়ন। বেকে টানু এবং কালেওয়া থেক তিদ্দিযের সংযোগপৰ। 
এই ছুটি জায়গার আবার ভারতের যনে সবস্থিত॥ তিক্ষিষর পশ্চিষ আইজর 
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এবং বিযেণপুরের উতয় পশ্চিমে শিলচর-_এই ছুটো গুরুত্বপূর্ণ শহর রয়েছে। 
এই রণাঙ্গনে রাস্তা অত্যন্ত খারাপ ছিল এবং পরিবহণের জন্যে কোনো পশুও ছিল 
না। বাহিনীর যাবতীয় সরঞ্তাম সৈনিকদের নিজেদেরই বহন করতে হয়েছে। 
যতদিন পর্যন্ত এই অঞ্চল জাপানী সৈন্য বাহিনীর হাতে ছিল ততদিন পর্যন্ত 
বার্মা সীমান্তের অভ্যন্তরে ব্রিটিশবাহিনী ছিল । আজাদ হিন্দ, ফৌজ এই এলাকার 
দখল নেবার পরেই শক্রকে বার্মা ছেডে ভারতের অভ্যন্তরে পণ্চাদপসরণ করতে 
হয়েছিল । লেঃ সেন্না পিং এবং মেজর মেহুবুব আমেদ এই রণাঙ্গনে অসাধারণ 
বীরত্বের সঙ্গে ছুটি ঘাটি দখল করেন । 

ভারতের অভ্যন্থরে কোহিমায় আজাদ হিন্দ, ফৌজ ১৯৪৪ সালের মার্চের 
প্রথমেই ঢুকে পড়ে ক্যাপ্টেন মগগ্রর সিং, অমর সিং এবং দলপতি সিংহের 
পরিচালনায় । মুক্তাঞ্চলের প্রশাসন ভার গ্রহণ করে আজাদ হিন্দ, সরকারের পক্ষে 
আজাদ হিন্দ,দল। আজাদ হিন্দ, ফৌজ ও জাপানী বাহিনীর মিলিত আক্রমণে 
কোহিমার পরে উত্রুল এবং তাঁরপরে ডিমাপুর দখল করা সম্ভবপর হয় । কিন্ত 
জাপানী রণকৌশলগত ক্রটি, সাংঘাতিক খাগ্থাভার, প্রচণ্ড পাহাড়ী বার ফলে 
সরবরাহের ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত অবস্থা এবং শক্রপগের শক্তিবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে মিলিত 
বাহিনী শী দুৰ্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া জাপাঁনীদের দুর্ব্যবহার ও ইংরেজদের ঘুষ 
প্রদান প্রভৃতির ফলে পাহাড়ী চীন এবং নাগা উপজাতি শত্রুভাবাপ্ন হয়ে ওঠে। 
আজাদ হিন্দ, ফৌজের প্রতি মিত্রভাবাপন্ল নাগারাও জাপানী ছৃ্াবহারের শিকার 
হয়। কোনরকম খাবার না থাকায় ফৌজের সৈনিকদের এখানে খাস সিদ্ধ 
করেও খেতে হয়েছে । এখানে জাপানী বাহিনীর সঙ্গে যে শুধু নাগাঁদেরই 
সম্পর্ক খারাপ ছিল ত! নয়, আজাদ হিন্দ, ফৌজের সঙ্গেও তারা দুর্ব্যবহার করতে 
থাকে, যার ফলে কখনো কখনো সংঘর্ষ হবার উপক্রম দেখ! দেয় । যুদ্ধ শুরু 
হবার আগে নেতাজী ফৌজের উদ্ধেনতে বিদায়ী ভাষণে বলেছিলেন, “আপনারা যদি 
কখনো দেখেন যে জাপানীরা ভারতের উপর কোনদিক থেকে আধিপত্য বিস্তার 
করতে চাইছে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সোঙ্জাহজি দঁড়াবেন এবং যেমন সাংঘাতিক 
ভাবে আপনার! ব্রিটিশের সঙ্গে লড়বেন, তেমন ভাবেই তাদের সঙ্গেও লড়বেন ।” 

ইস্ফল রণাঙ্গনেই আজাদ হিন্দ, ফৌজ সবচেয়ে আগে ভারত দুখণ্ডে প্রবেশ 
করে এবং ১৯৪৪ সালের ৪ ফেব্রুঘারি ভারতের মাটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন 
করে ॥ মোরে এবং টামু দখল করা হয় এবং ত্রিটিশবাহিনী মণিপুরে পলায়ন করে । 
এট রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ, ফৌজ ও নেতাজীর রণকৌশলগত কুলের জন্যে জামান 
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কিয়ানীর অধীনস্থ ১ম ডিভিশনের সঙ্গে শাহুনওয়াজ খানের অধীনস্থ ১ম ব্রিগেডকে 
একনদে মেলানো! হয়নি | কর্ণেল মালিকের নেতৃত্বে একটি ছোট সামরিক দল 
বিষেনপুর দখল করে নেয় ॥ এর পরে ৩**৯ স্থসক্ছিত ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে ৬** 
আজাদী সৈনিক নামমাত্র রেশন এবং অস্ নিয়ে অবিশ্বাস্য লড়াই চালিয়ে 
ছাযোল, মিথা খাকোল, পালেল সামরিক বিমানঘণাটি দখল করে। উপযুক্ত 
সরবরাহের অভাবে পালের দখল করলেও দীর্ঘদিন দখলে রাখ। সম্ভবপর হবে না 
বুঝে বিমানবশটি এত সামরিক বিনানগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এই 
যুদ্ধগুলিতে মেজর প্রীতম সিং ( সদার-ই-জঙ্গ,), ক্যাপ্টেন সাধু সিং, লেঃ লাল সিং, 
মেজর (ডঃ) আকবর আলী শাহ, ক্যাপ্টেন রাও, লেঃ মনস্থখলাল, লেঃ অজ্ঞায়েব 
সিং প্রনুখ অসামান্য বীরত্বের নিদর্শন রাখেন । 

ইক্ষল রণাঙ্গনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মুক্রাঞ্চলে আজাদ হিন্দে 
প্রণাসন। এই অঞ্চলে নাগার! বিশেষ করে এবং কাছাড়ীরাও ফৌজকে সমন্তরকম 
সাহাধা করেন। দু'শ বর্গনাইল মুক্তাকলে আজাদ হিন্দের প্রশাসনে এ'রা অতান্ত 
ন্ট ছিলেন এবং আগ্রহের সঙ্গে তাতে অংশ নিতেন । আজান হিন্দ, ফৌজের- 
নিয়স্থণে জাপানীরা কোনো ছুধ্যবহার করার স্থযোগ পেত না । যখন খাছ্ছের অভাবে 
পশ্চাদপপরণের সিদ্ধাপ্ত নেওয়া হয় তখন এ'রা আজান হিন্দ, ফৌজকে ত! করতে 
বারণ করেন এবং নিজেরা যতদূর সপ্তব খান্ত যোগাড় করে দেবার চেষ্ট। করেন ।৪৪ 

যুদ্ধের অগ্রগতির ফলে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে আজাদ হিন্দ, সরকার, 
ফৌজ এবং লীগের অগ্রবর্তী সদর দপ্তর স্থাপন কর! হয় মেমিওতে। এই সময়ে 
মুক্তাঞ্চলের গ্রামবাসীর! দেওয়ানী ও ফৌজ?ারি বিষয়ের নিষ্পন্থির জন্যে সবসময়েই 
ফৌজের কাছে আসত, আজান হিন্দ, সরকারকে জনপ্রিয় 'নঈ সরকার" নামে ডাকা 
হত। এইসব কারণে বেসামরিক প্রশাসন ও রাজনীতিক কার্যকলাপ চালাবার 
জন্যে আজাদ হিন্দ, দলকে দ্ৰুত মুক্রাঞ্চলে পাঠানোর চেষ্টা হয় ॥ যদিও পরিবহণ 
এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার শোচনীয় অবনতির ফলে সময়মত তাদের পাঠানো যায় 
নি। একই প্রয়োক্গনে বেপামরিক প্রশাসনিক আইন ও নির্দেশাবলী তৈরি করা 
হয়। বিস্তারিত প্রশাসনিক বিভাগে গ্রামকে একক (5০3৫) ধরা হয় এবং গ্রামের 
প্রশাসনিক ও উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়! হয় নির্বাচিত ‘মণ্ডল’ বা ‘মুখিয়া'র হাতে ॥ 
“মুখিয়া” এবং ‘বিশবরা' রা! ( কুড়িটি পরিবারের উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ) গ্রামের 
পঞ্চায়েতের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে । প্রত্যেকের কাজ ও ক্ষমতার এক্তিয়ার 
স্পইভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়। হয়েছিল ॥ দশটি গ্রাম মিলে একটি ‘দশ গাঁও' তৈরি, 
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হবে এবং তাঁর একজন আধিকারিক খাকবেন । পাঁচটি পর্য? দশগাও নিয়ে একটি 
“দাইরা' বা বৃত্ত তৈরি হবে এবং একজন দাইরা আধিকারিক থাকবেন। অনধিক 
পাচটি দারা নিয়ে তৈরি হবে মহকুমা ষার প্রশাসন চালাবেন মহকুমার 
আধিকারিক । অনধিক পাঁচটি মহকুম! নিয়ে জেলা তৈরি হবে এবং জেলা 
আধিকারিক্দের সমন্বয় করবার দায়িত্ব থাকবে নৃক্তাঞ্চলের আজাদ হিন্দ, অস্থায়ী 
সরকারের সদর দপ্তরে অবস্থিত স্বরাষ্ট্র সচিবের হাতে ৪৫ মনে রাখতে হবে যে 
“এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা যুদ্ধ চলাকালীন অস্থায়ী অবস্থার জন্যে । 

এই সময়ে আজাদ হিন্দ, সরকার স্বাধীনভাবে আর্থনীতিক কার্যকলাপ 
পরিচালনার জন্যে এক কোটি টাকা মূলধন নিয়ে ‘আজাদ হিন্দ, জাতীয় ব্যাঙ্ক” 
প্রতিষ্ঠা করে । ডি. এন, ভাছড়ীকে এর ম্যানেজিং সেক্রেটারির পদে নিয়োগ 
করা হয়। সরকারের পক্ষ খেকে নানা অঙ্কের নিজস্ব কারেন্সি নোট ছাপতে 
দেওয়া হয়। ডাকটিকট ও বিভিন্ন দামে বাজারে ছাড়া হয় । সরবরাহ বিভাগকে 
ঢেলে সাজানো হয় । একটি রাজস্থ “মহক'ও গঠন বকা হয়। ফৌজের 
জয়লাভের ফলে দক্ষিণ পু এশিআায় ভারতীয়দের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার হাটি 
হয়। বর্মীদের সমর্থন ও উৎসাহ যথেষ্ট লক্ষ্যণীয় ছিল। এছাড়া মেকানিক্যাল 
ও ইলেকট্রিক্যাল এন্জিসিয়ারিং, ও আধুনিক চাষ প্রভৃতিতে প্রশিক্ষণ দান শুরু হয় 
"এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে নিজন্দ উৎপাদন শুরু করে দেওয়া হয় ।৪৬ 

পশ্চাদপসরণ :--বদাকাল এলে হাওয়ায় সীমান্ত অঞ্চলে চলাফেরা করা 
"অসম্ভব হয়ে উঠতে থাকে । খাবার; অঙ্গ এবং ওষুধপত্রের যোগান কাধত বন্ধ হয়ে 
যায়। সাংঘাতিকভাবে উদরাময় এবং ম্যালেরিয়া ফৌজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । 
ক্লান্ত, ক্ুধর্ত এবং অন্তন্থ সৈনিকরা তবুও আরো আক্রমণ চাঁলাবার জন্তে উত্হৃক 
'ছিল। কিন্ত ইস্দল দখল করতে পারলেও দীর্ঘদিন রক্ষণ করা যেত না। 
কারণ ইঙ্গ-আমেরিকান বিমানবাহিনী একটানা আক্রমণ চালাচ্ছিল এবং তাদের 
বাহিনীর জন্মে নতুন রসদ সরবরাহ করছিল ॥ অপরদিকে কোনো জাপানী বিষান 
রশাঙ্গনে ছিল না। এর ফলে আজাদ হিন্দ, ফৌজ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়, যদিও 
এর ফলে সৈনিকদের মধ্যে যখে্ট বিক্ষোভ হকি হয় এবং কেউ কেউ আত্মহত্যা 
করেন। দীর্ঘ পথ পশ্চাদপসরণের সময়ে ফৌজকে শন্ফসৈন্তের আক্রমণ, বন্ধা, মড়ক, 
বিষাক্ত সাপের কামড় প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় । 

অক্টোবর মাসে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া এবং পুলরাক্রমণের প্রস্ততে চালানোর 
অন্তে ১২ জনকে নিয়ে নেতাজী একটি ‘যুদ্ধ পরিষদ" গঠন করেন । লড়াইয়ের এই 
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পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাপানীদের বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, দুর্বাবহার, 
ভুল তথ্য সরবরাহ করা প্রভৃতি বিষয়ে খোলাখুলি বোকাপড়ার জন্তে নেতাজী 
সামরিক সঙ্গীদের নিয়ে টোকিও যান । এখানে নতুন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল 
কোইসো, পররাষ্ট্রম্থী মোমোকু শিগেমেহ প্রমুখের সঙ্গে অনেকগুলো বৈঠক হয় 
এবং নতুন সহযোগিতার কথা ঘোষণা করা হয়। এর সঙ্গে আবারও জাপান 
সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে ভারতে ক্ুখগুকেন্দ্রক, সামরিক, অথবা 
আর্থনীতিক আধিপত্য বিস্তারের কোনো ইচ্ছা জাপানের নেই এবং আজাদ হিন্দ, 
সরকারকে প্রদত্ত সাহায্যের জন্যে কোনে। বিশেষ জুঘোগ সে দাবী করে না। 
এই আলোচনার ফলে জাপানী সংখোগরক্ষাকারী দফতর হিকারি কিকানকে অবলুপ্ত 
করে দেওয়া হয় ৪৭ 

কিন্ত শরু উত্তর দিক থেকে অতিক্রুত প্রবল আক্রমণ শুক করে এবং মিঙ্গিয়াং- 
এর কাছে ইরাবন্তী নদী অতিক্রম করায় যুস্ছের অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয় । 
এই সময়ে ২য় ডিভিশন খেকে চারজন প্রবীণ অফিসার শক্রপকে যোগ দেন। 
তবুও ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে টাউঙ্জিং, ডাউঙ্গল প্রভৃতি জায়গার লড়াইতে 
ফৌজের সৈনিকরা! প্রবল মনোবল, সাহস ও শৌহের প্রমাণ দেন ৯৮ 

আজাদ হিন্দ, ফৌজ প্রথম থেকে জাপানী বাহিনীকে তার উপরে কোন হুখোগ 
নিতে দেয়নি, এবং ভারত ক্কৃথণ্ডে তাঁরা যাতে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে 
ফৌজ সে ব্যাপারে সতর্ক ছিল কিন্তু বমী বাহিনী প্রথম থেকে স্থযোগ নিতে 
দেওয়ায় জাপানীরা বর্মীদের প্রতি ক্রমে ছুধ্যববহার বাড়াতে থাকে । এর ফলে 
১৯৪ সালের মার্চ মাসে বর্ষী প্রতিরক্ষাবাহিনীর মধ্যে কমিউনিস্টদের দ্বারা 
প্রভাবিত মেজর জেনারেল আউন্গ সাং-এর নেতৃত্বে জাপ বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
হয়। জাপান এই বিক্বোহ দমনের জন্যে আজাদ হিন্দ, ফৌজের সাহায্য চাইলে 
আজাদ হিন্দ, সরকার দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে । এই বিদ্রোহের ফলে জাপানী 
আধিপত্য বামী থেকে নিষূল হয় ॥ কিন্তু এর ফলে ফৌজের কোনো অন্থবিশে 
হয়নি বরং বর্মীবাহিনীর সঙ্গে তাদের মৈত্রী শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল।৪৯ 

১৯৪৫ সালের ২৯ এপ্রিল রেঙ্গুন আবার স্রিটিশবাহিনীর দখলে চলে ঘায়। 
এর আগে যখন বোঝা গিয়েনছল যে জাপ বাহিনী রেদুন ছেড়ে পিছু ঘটবে, তখন 
আজাদ হিন্দ, মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠকে স্থির হয় নেতাজী রেঙ্গুন ত্যাগ করে 
মালয়ে ফিরে যাবেন, সেখানে ওয় ভিভিশনকে লড়াহয়ের জন্যে তৈরি করবেন এবং 
নতুন করে বেসামরিক ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ শুরু করার ব্যবস্থা করবেন। যদি অবস্থা 
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আরে! খারাপ হয়, নেতাজী বিশেষ কয়েকজন অফিসার এবং একটি পুরে! রেজিমেন্ট 
সমেত চীনে আশ্রন্ন নেবেন এবং জাপান যদি আত্মসমর্পণ করে তবে সোভিয়েত 
ইউনিঅনে যাবার চেষ্টা করবেন। নেতাজীর স্পষ্ট ধারণা ছিল যুন্ধে মিত্রপক্ষের 
জয় হলেও ব্রিটেনের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য রকম হাস পাবে এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের যূল কেন্দ্রে পরিণত হুবে। দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধ শেষ হবার 
কিছুদিনের মধ্যেই যে সোভিয়েত ইউনিঅন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধরত দুটো 
শিবিরে সম্পূর্ণ ভাগ হয়ে যাবে এবং তারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করবে-__এরকম 
ধারণা নেতাজীর ছিল। এর জন্মই তিনি সোভিয়েত ইউনিঅনে যেতে 
চাইছিলেন ।৭০ নেতাজীর হ্িমেকু বিশ্বব্যবস্থ। সম্পর্কে ভবিষ্থাৃষ্টি সঠিক ছিল। 
কিন্ত তখনও পরমাণু অঙ্গের প্রসার ন! হওয়ায় ঠাণ্ডা লড়াই সম্পর্কে তার ধারণা 
ছিল না। 

২৯ এপ্রিল রেছ্ুনের পতনের আগে পর্যন্ত মেজর জেনারেল লোগনাথন 
কর্ণেল 'আরসাদের বাহিনী নিয়ে এখানে থেকে যান এবং বার্মার রাষ্ট্রপতি ডঃ বা ম 
অন্তর্বভঁকালে রেঞ্গুনের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে তার শরণাপন্ন হন। কর্ণেল 
'আরসাদ যথোপযুক্ত ভাবে ভার দায়িত্ব পালন করেন ।£৯ 

এরপর নেতাজী ও ভার বাহিনী পায়ে হেটে সিনাং নদীর পশ্চিমপ্রান্তে আসেন 
এবং নিরন্তর আক্রমণের মধ্যে নদী পার হয়ে মৌলমিনে পেশছন। প্রাংকাশি 
হয়ে মে মাসের শেষে তারা ব্যাঙ্কক পোঁছন । এখান থেকে পুরো ফৌজের অবস্থা 
পর্যবেক্ষণের জন্মে নেতাজী সমগ্র মালয় ব্যাপকভাবে সফর করেন । নেতাজী 
সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ, ফৌজের শহীদদের স্মরণে জুলাই মাসে শহীদ বেদীর 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন । বেদীটি অগস্ট মাসে তৈরি শেষ হয়। এর রূপকার 
ছিলেন কর্ণেল ক্ট্যাচি। ব্রিটিশ ফৌজ যখন আবার সিঙ্গাপুর দখল করে তখন 
ভিনামাইট দিয়ে ব্ঁরভাবে এই শহীদবেদীটি ধংস করে দেয় । তাদের ভয় ছিল 
এই শহীদবেদী দেখলে ব্রিটিশ ফৌজের ভারতীয় সৈন্বারা বিদ্রোহী হতে পারে । 
শহীদবেদীটি ধংস করার পরে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে । 'আজাদ হিন্দ, ফৌজের, 
আত্মসমর্পণের পরে প্রত্যেকদিন এই ধরংসন্তুপের উপরে বেসামরিক জনগণ পুষ্পার্থ 
অর্পণ করতেন ॥ এই জনগণ শুধু ভার তীয় নয়-_ প্রচুর চীনা এবং মালয়ী জনগণ 
এই কাজ নিয়মিত করতেন বলে জানা যায় । কোনভাবেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনী 
এটা বন্ধ করতে পারেনি । এই ঘটনার মাধ্যমে স্থানীয় চীনাসমাজ ভারতীয়দের 
অনেক ঘনিষ্ট হয়ে ৪1৭২ 
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সিঙ্গাপুর থেকে নেতাজী ভারতীয় জনগণের উদ্দেস্তে ১৮, ১৯, ২* এব: ২৬ জুনে 
প্রদত্ত বেতার ভাষণে পাকিস্তান প্রস্তাব তথা দেশভাগ করার চেষ্টা এবং ওআভেলের 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্যে মর্মস্পণ্ী আবেদন জানান ৷ সায়গন থেকেও 
এ. সি. চ্যাটার্জী এবং এস. এ. আয়ার আজাদ হিন্দ, সরকারের পক্ষে নেতাজী 
এবং ফৌজের পুরে! একটি ব্রিগেভকে চীনে পাঠাবার এবং রাশিআর সঙ্গে 
যোগাযোগের জন্মে শেষ চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে শেষবারের মতো অর্থসংগ্রহ 
করার জন্মে চেষ্টা করা হয়। ১৯৪৫ সালের ১ অগস্ট জাপান চূড়ান্তভাবে 
আত্মসমর্পণ করে । নেতাজী ১৩ অগস্ট এ. সি. চ্যাটার্জাঁকে সিঙ্গাপুরে প্রত্যাবর্তনের 
নির্দেশ দেন। নির্দেশ অস্থায়ী চ্যাটাজী চারকোটি পিয়েপ্রা মূল্যের সম্পদ সমেত 
সিঙ্গাপুরে এসে পেশীছন ॥ কিন্ত পথে কয়েকঘণ্টা অস্বাভাবিক দেরি হওয়ার জন্যে 
নেতাজীর সঙ্গে তার দেখা হয়নি । কারণ নেতাজী অন্ন আগেই ব্যাংকক চলে 
যান। লেখান থেকে সায়গনে পেশীছে তিনি ১৮ অগস্ট অজ্ঞাত কোনো জায়গায় 
চলে যান। যদিও তিনি তার সঙ্গে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ, সরকারের কয়েকজন 
মাত্ী এবং উপদেষ্টাকে নিতে চেয়েছিলেন কিন্ত শেষমুহূর্তে জাপানী কর্চূপক্ষ তাকে 
জানায় যে বিমানে তিনি ছাঁড়া আর মাত্র একজনের বসবার জায়গা আছে। 
ফলে নেতাজী কর্ণেল হবিবুর রহমানকে সঙ্গে নেন। এর পরে ভার আর কোনো 
খবর পাওয়া খায় নি এবং ২২ অগস্ট টোকিও বেতার খেকে ঘোষণা করা হয় থে 
নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় ১৮ অগস্ট মারা গেছেন। কিন্তু তখন এই খবর 
আজাদ হিন্দ, বাহিনীর কোনো। অফিলার বা আজাদ হিন্দ, সরকারের মন্ত্রীরা বিশ্বাস 
করেন নি।2৩ 

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মোটামুটি সমস্ত আজাদ হিন্দ, মন্ত্রী ও 
সামরিক অফিসার, জওয়ানের দক্ষিণ পূর্ব এশিআর নানা দেশে আত্মসমর্পণ করেন । 
এর পরে এদের ভারতে আনা হয় এবং লালকেলায় মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ 
খান, কর্ণেল পি. কে. সেহ্‌গল, লেঃ কর্ণেল জি. এস. খিলো এবং আরো অনেকের 
ধতিহাসিক বিচার ভারতীয় জনগণকে বিশেষভাবে উত্ধ দ্ধ করে। জওহরলাল 
নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন এবং ভারতীয় নৌ- 
বাহিনীর মধ্যে এই বিচারের ঘটনার প্রেরণায় বিত্রোহ দেখা দেয়।*৪ 

আজাদ হিন্দ, ফৌজের ব্যর্থ হবার কারণ 

ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর অধীনে প্রথম আই. এন. এ. ভেঙে যাবার কারণ ছিল 
আভ্যন্তর বিরোধ, নেতৃত্বের অভাব এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস প্রভৃতি । কিন্ধ 





১৯৮ ৰ্বিতীয় বিশ্বযুক্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 


নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ, ফৌজ আগের থেকে আনেক বেশী সংঘবদ্ধ হওয়া 
সত্বেও এবং কিছুটা সফল হলেও যে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিল তার নিয়লিখিত 
কাঁরণগুলি ছিল__ 

জাপানী রণকৌশল ছিল ক্রটিপূর্ণ। যুদ্ধের প্রথম পর্বে আরাকান পাহাড় এবং 
কালাদান উপত্যকায় জাপান ব্রিটিশ সপ্রম ডিভিশনকে পর্ু্দস্ত করতে সমর্থ 
হয়েছিল । কিন্ত যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বে কোহিম। এবং তৃতীয় পর্যায়ে ইন্ছল এলাকায় 
লড়াইয়ের ব্যাপারে জাপানের পুরো হিসেবেই ছিল মারাত্মক ক্রটি। জাপ 
সেনাপতিরা সব সময়েই ঝটিকা আক্রমণ (0112) পছন্দ করতেন। এই কারণে 
কোহিমা ও ইশ্রুলের যুদ্ধে সৈন্তাদের সঙ্গে কেবল দশ দিনের রেশন দেওয়! হয়েছিল । 
সেনাপতিরা শক্রকে চারদিক থেকে খিবে ফেলে নিশ্চিছ করার পরিকল্পনা 
করেছিলেন। ভুল সামরিক তথ্য এবং অন্্মানের বশে তাদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল 
যে শক্রর শক্ষি বেশি হবে না। কিন্ত শত্রুপক্ষের হাতে পর্যাপ্ত রেশন ছিল--তা 
দিয়ে দশদিনের অনেক বেশী দিন লড়াই করা সপ্তবপর ছিল। 

শত্রুপক্ষের পর্যাপ্ত সামরিক বিমান ছিল। এর ফলে বেনী শক্তিশালী 
শক্রপদ্কে যখন জাপবাহিনী ও আজাদ হিন্দ, ফৌজের মিলিত সৈন্যদল চারদিক 
থেকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ করে, তখন শরুপক্ষ মরিয়া হয়ে সবলে লড়াই করে। 
কাদের পিছু হটবার পথ না থাকার জন্যেই তারা এভাবে লড়াই করে। পক্ষান্তরে 
যদি তাদের পিছু হটবার পথ খোলা রাখা হত, তবে তাদের পালাতে দিয়ে এবং 
পিছু ধাওয়া করে আজাদ হিন্দ, ফৌজ ও জাপ বাহিনী ভারতের আরও ভিতরে 
ঢুকে পড়তে পারতো ॥ বিশেষত, বর্ধাকাল শুরু হবার আগে তা হলে যুদ্ধের ফল 
অন্যরকম হবার স্থঘোগ থাকত । 

এছাড়া এই ছুটি রণাঙ্গনে সামরিক বিমান না পাওয়ার কারণ জাপানী 
লেনাপতিদের মধ্যে অস্্বিরোধ । জাপ বাহিনীর প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে 
জেনারেল ইয়ামাশিটা এবং জেনারেল কাণ্সাবে ভারতীয় রণাঙ্গনকে কখনওই 
শুরু দেললি। এদের মধ্যে প্রথমজন ফিলিপাইন্স্‌ হবীপপুক্ে বেশীরভাগ জাপানী 
সামরিক বিমানকে নিজের এক্কিয়ারে দখল করে রাখেন। অপরদিকে জেনারেল 
তোজো এবং লেঃ জেনারেন মোতাগুচি ভারত রণাঙ্গনের সামগ্রিক শত বুঝে- 
ছিলেন । কিন্ত ভারা বিমান সাহায্য ও অন্যান্য ব্যাপারে এই রণাঙ্গনে অন্থঙ্ষত 
রণকৌশলকে প্রভাবিত করতে পারেননি । আগে যে সামরিক তুল তথ্যের কথা 
বলা হয়েছে তা আসে জাপ সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কাছ পেকে । এই 
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বিভাগ বিভিন্ন সময়েই ভুল তথ্য সরবরাহ করে যুদ্ধের দাক্রণ ক্ষতি করে । সামরিক 
গোয়েন্দা দফতরের কতা লেঃ কর্ণেল ফুজিওআর! নিজেও পরে একা স্বীকার 
করেন। এইসব কারশেই চট্টগ্রাম, কালাদান, কোহিমা। প্রভৃতি রণাঙ্গনে জাপ এ 
আজাদ বাহিনী পরাজিত হয় । 

জাপানী সরবরাহ ব্যবস্থাও ছিল বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ । জাপ ও আজাদ হিন্দ 
ফৌজেয় মিলিত বাহিনীর জন্তে যত রসদের প্রয়োজন তার খেকে অনেক কম করে 
জাপান সরকার হিসেব করেছিল । এছাড়। তাদের ধারণ! ছিল যে হন্দল রণাঙ্গনে 
জিতে মিলিত বাহিনী শত্রপন্দের কাছ খেকে প্রচুর রসদ দখল করবে । আত্মপ্তরিতা 
এবং বাস্তবতা বোধের অভাবের জন্যে এইরকম সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ব্যাপারের উপরে 
নির্ভর করা হয়েছিল। করনা শরয়ী ধারণার মাশুল মিলিত বাহিনীকে পরাজয়ের 
মাধ্যমে দিতে হয়েছে । 

জাপানী পরিবহণ ব্যবস্থ। খুব খারাপ ছিল। পরিবহণের গাড়ি এবং যদ্রাংস 
'অপধাঞ্চ ছিল। পাহাড়ী অঞ্চলের উপযুক্ত কোন পরিবহণ ছিল না। 

ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল সামরিক সংযোগের জন্যে প্রয়োজনীয় 
রাস্তাঘাট তৈরি করা অথব। ওআরলেস এবং টেলিফোন সরবরাহ করার ব্যাপারে 
জাপানী কর্তৃপক্ষ ফৌজকে প্রতিশ্রতি অনুযায়ী সহায়তা করেনি । আজাদ হিন্দ, 
ফৌজ এবং সরকারের একটি বড় কৌশলগত ক্রটি ছিল সমস্ত সরবরাহের জন্যে 
প্রথমদিকে একমাত্র জাপানের উপর নির্ভর করা। যদি বনী জনগণ খুবই 
বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল তবু প্রথম থেকেই প্রয়োজনীয় রসদ স্থানীয় জায়গ। থেকে সংগ্রহ 
করার কোন চেষ্টা করা হয়নি । শেষকালে যখন সে চেষ্টা হয় তখন অনেক 
দেরি হয়ে গেছে। 

বর্ষাকাল শুরু হওয়ার পক্ষকাল আগে থেকে বর্ষণ শুরু হয়। ফৌজের 
সৈন্যদের বাতি না থাকায়, এমন কি সবসময়ে মাথা গৌজাঁর জায়গা না থাকায় 
ও রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ায় অবর্ণনীয় অবস্থার স্ষ্টি হয় । এব্যাপারে পরিকল্পনার 
অভাব ছিল। 

খান্থসংকট ক্রমে চূড়ান্ত রূপ নেয়-_ প্রত্যেক সৈন্য কেবল দশদিনের রেশন 
নিয়ে যাত্রা শুরু করে। অপরদিকে মাল পরিবহণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় 
দশদিন সময়ের পরেই খাগ্থসংকট দেখা দেয় । এমনকি যুদ্বের ফলে শত্রপন্দের 
যেসব ভারতী সৈন্য ফৌলের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের খা গ্াাবের জন্যই 
ফৌজে না নিয়ে ফিরে যেতে বলা হয়। এসবই রণাঙ্গনের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে 





১১০ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 
অজ্ঞতার ফলে হয়েছে। জাপ বাহিনীর এ সম্পর্কে আজাদ হিন্দ, ফৌজকে আগেই 
জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ফৌজেরও নিজন্ব ব্যবস্থায় আগে খেকে তথ্য 
সংগ্রহের উপরে আরও বেশী গুরুতর দেওয়। দরকার ছিল। 

ভারতের মধ্যে কংগ্রেস নেতৃববন্দ এই প্রাণান্তকর সংগ্রাম সমর্থন করেননি । 
কমিউনিস্ট পার্টিও জাপানকে কুধবার জন্তে প্রচার করে এবং স্থভাষচন্দ্রকে 
জাপানের এজেন্ট বলে প্রচার করে। 

আজাদ হিন্দ, ফৌজের নিজেরও প্রচার ব্যবস্থায় খুঁত ছিল। প্রচাযপঞ্জ 
ছাপানো হলেও অব্যবস্থার জন্য অনেক ক্ষেত্রে বিলি কর! হয় নি। অপরদিকে, 
জাপানী কর্তৃপক্ষ বিমান থেকে প্রচারপত্র বিলি করতে অন্বীকার করে। প্রচার- 
পত্র বিলি করার ব্যাপারে জাপানের উপরে নির্ভরতা ক্ষতি করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে 
এবং ভারতের মধ্যে বেসামরিক জনগণের ভিতরে খদি ঠিকমত প্রচার চালানো 
সম্ভবপর হত তবে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে ভারতের মধ্যে ব্রিটিশ 
সরকারের বিরুদ্ধে সফল গণমন্্যখান ঘটানোর সম্ভাবনা প্রসারিত হত। 
বিপরীতে ভারতের মধ্যে এবং সীনান্তে ব্রিটিশ প্রচার বাবস্থা ছিল অনেক আধুনিক, 
নিখু”ত এবং শক্তিশালী । 

পরিশেষে বলা খায় খে ব্রিটিশ-মাকিন বাহিনী ট্যাংক, আরমার্ড কার, বোমারু 
ও পরিবহণ বিমান প্রভৃতি ছারা সুসচ্গিত ছিল। তার তুলনায় ফৌজ ও জাপ 
বাহিনী অনেক সেকেলে ছিল। শত্রপক্ষের সৈক্সসংখ্যাও বেশী ছিল। আজাদী 
সৈন্যরা প্রধানত মনোবলে লড়াই করেছেন এবং কোখাও কোথাও ট্যাংকের সঙ্গে 
স্তারা লড়েছেন গ্রেনেড, হাতবোমা বা পেলের টিন নিয়ে । এই অসম যুদ্ধে 
সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির হিসেবে যদিও ফৌজ ও জাপ বাহিনীর প্রতি সৈন্য গড়ে ই্- 
মার্কিন বাহিনীর ছয়গ্রনকে নিধন করে মার! যান ( ১:৬), তবুও এভাবে যুদ্ধ জয় 
করা যায় না ।** 


আজাদ হিন্দ, আন্দোলনের সাফল্য 


উপরে বর্ণিত ক্রটিগুলি থাকা সব্বেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ 
হিন্দ, ফৌজের অবদান অত্যন্ত গুরুবপর্ণ। আজাদ হিন্দ, আন্দোলনের সাফল্যের 





মী 


ভি 
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ভারতীয়দের নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ মুক্তি বাহিনী তৈরি করা । এর রাজনীতিক 
ও সামাজিক গুরুত্ব অসীম । 

ভারতীয় নারীদের নিয়ে প্র পূর্ণাঙ্গ নারী বাহিনী গঠন করা। নারী মুক্তি 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পঘনির্দেশিকা । 

আজাদ হিন্দ, আন্দোলনই প্রথম অস্থায়ী সরকার সংক্রান্ত রাজনীতিক ধারণা 
ভারতের মুক্কি সংগ্রামে সফলভাবে প্রয়োগ করে । তাছাড়া দক্ষিণ পূর্ণ এশিআর 
ভারতীয় জনগণের মধ্যে রাজনীতিক চেতনার বিস্তার ঘটায় । নিজস্ব সরকার ও 
ফৌজ থাকায় দক্ষিণ পূর্ব এশিআয় ভারতীয়দের নিরাপত্তা ও মর্ষাদ। বহুগুণে বৃদ্ধি 
পায়। 

হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এবং জাতির 
(০৭5৫) সৈনিকদের জন্যে আজাদ হিন্দ, ফৌজে এক হেসেল এবং পণ ক্রি ভোজনের 
ব্যবস্থা কর। হয়।*১ আক্মঃসাপ্প্রদায়িক, আস্তঃপ্রাদেশিক এবং নানান জাতি ও 
বর্ণের মধ্যে আজাদ হিন্দ, আন্দোলনের প্রেরণায় বিবাহ চালু হয়। তাছাড়া 
বেসামরিক ভারতীয় জনগণের মধ্যে ফৌজের প্রেরণায়, আজাদ হিন্দ, সরকারের 
নেতৃত্বে এবং ইত্ডিপেণ্ডেলস লীগের তৎপরতায় প্ররুত জাতীয় ভাবধারার উন্মেষ ঘটে । 
জাতীয় ভাষা, বর্ণমালা, পোশাক, সন্বোধন প্রভৃতির সাহায্যে ও পক্ষপাতহীনতার 
ফলে প্রাদেশিক, ভাষাগত, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি বিভেদ দূর করার সবোত্রম উদাহরণ 
স্থাপিত হয় । 

আজাদ হিন্দ, ফৌজ ভারতের অভ্যন্থরে ১** মাইল পথণ্ত এগিয়ে আসতে 
সমর্থ হয় এবং বহুশত বর্গমাইল এলাকা দখল করে ৪৭ আজাদ হিন্দ, ফৌজ তার 
নিজন্ৰ অধিনায়কত্ে এবং সামরিক আইনের ( 1. টি. A. Act ) বলে বলীয়ান 
ছিল। এই আক্রমণ সফল না হলেও এর গুকত্পূর্ণ ফল হল ভারতীয় সেনাবাহিনীর 
৮*']. ভারতীয় সৈনিক এবং দশ হাজার ভারতীয় অফিসারের মধ্যে আট হাজার 
ভারতীয় সামরিক অফিসার ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিজ্রোহী হয়ে ওঠে। 
ভারতীয় নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং স্থলবাহিনীর একাংশের মধ্যে আজাদ হিন্দ্‌ 
সৈনিকদের লাল কেলায় বিচারের ঘটনাকে কেন্জ্র করে বিত্রোহ স্বষ্টি হয় ।*৮ একই 
কারণে জনসাধারণের মধ্যে এবং বিশেষ করে ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে জঙ্গী জাতীয় 
আন্দোলন গড়ে ওঠে । এক কথায় বলা যায়, যুদ্ধে চূড়ান্ বিচারে হেরে গেলেও 
আজাদ হিন্দ: ফৌজ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান করার জন্মে শেষ আঘাত 
দিয়ে যায়। 





১১২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি 


এ্তিহাপিক রমেশচজ্দ্র মজুমদার এবং হিউ টয় মনে করেন যে আজাদ হিন্দ: 
সেনানীদের লালকেলায় বিচারকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জনগণের যনে আজাদ 
হিন্দ: আন্দোলন সম্পর্কে যে বিপুল সমর্থন এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রবল 
স্ষণা তৈরি হয় তাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হন জাতীয় কংগ্রেসের নেতারাই, 
কারণ ইংরেজ শাসনের অবসানের পরে তারাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন ।*৯ 


অষ্টম অধ্যায় 
সামগ্রিক মূল্যায়ন 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সারা বিশ্বের রাজনীতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক এবং 
সামরিক ক্ষেত্রে মুগাগ্তর এনে দিয়েছে । জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের দিক 
খেকে দেখতে গেলে এই মহাযুদ্ধ ভারতের মৃক্কিসংগ্রাষের শেষ অধ্যায় সুচিত 
করেছে। সামগ্রিক ভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এই পর্বে এসে সবচেয়ে 
ব্যাপকতা এবং তীব্রতা লাভ করে । এসময়ে ব্রিটিশ সাম্রাঙ্গাবাদী ও পনিবেশিক 
সরকারও অনেক কঠিন চাপের মুখে পড়ে। ভারতে এবং ত্রিটেনে আত্যন্তর 
চাপের পাশাপাশি এই সময়ে আন্বর্াতিক চাপ বিশেষ শুরুতপূর্ণ কমিক! নেয়। 
আন্তর্জাতিক চাপন্ররিকারী উপাদানগুলির মধ্যে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত 
ইউনিঅনের কমিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল | মাকিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের প্রায় প্রথম 
পৰ্ব থেকেই ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে ব্রিটেনের উপরে চাপ স্ব্টি করে যাচ্ছিল। 
তাছাড়া বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করলেও আর্থনীতিক ভাবে ব্রিটেনের অবস্থা অত্যন্ত 
নিঃস্ব হয়ে পড়ে । এর ফলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরে সে অনেক বেশী নির্ভরশীল 
হয়ে ওঠে এবং তার আন্তর্জাতিক রাজনীতিক কৃমিকাও খর্ব হয় । 

সেই সময়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলন চুড়ান্ত পায়ে এসে উপস্থিত হওয়ায় 
এর অন্তথস্ৰ তীত্র হয়ে ওঠে। এগুলিকেই এই পর্বের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। 
নীচে এগুলির কথা উল্লেখ করা হল । 

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইপনিবেশিক পু'জিবাদ 
এই দেশে বিকাশ লাভ করতে ঘাঁকে। সেই কারণে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
শিল্প, কৃষি, বাণিদ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন শুরু হয়। পরিবহণ ও যোগাযোগ 








ভি 
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বাবস্থ। সেই অঙুযায়ী উন্নতি লভ করে। জাতীয় অর্থনীতির স্বত্রপাত হয় 
এবং ইংরেজী শিক্ষার বিকাশ ও শহরে মধ্যবিস্ত শ্রেণীর অদ্যদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে ॥ 

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ ছিল ভারতে 
গণবিপ্পন ও বিদ্রোহ রোধ করবার উদ্দেশ্যে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ অফিলার হিউমের 
উদ্যোগে একটি ‘সেফটি ভাল.ভ.’ তৈরি কর! । তাছাড়া! নবোস্তৃত ত্রিটিশনির্তর 
ভারতীয় শ্রৌগুলিও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী কৃমিকা নিয়েছিল। 
ভারতের তৎকালীন বড়লাট এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। প্রথমদিকে কংগ্রেসের 
নেতৃত্ব উদারপত্থী উচ্চ মধ্যবিত্তদের হাতে থাকলেও বর্তমান শতান্ধীর প্রথম থেকে 
মধ্যবিত্ত চরমপন্থী অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, বালগন্দ'ধর তিলক প্রমূখ নেতাদের 
হাতে চলে যায় । এবং এই সময়ে স্বদেনী আন্দোলন শুরু হয় { ১৯*৩-১৯*৬৮ )1৯ 
১৮৮৭ সালে বাংলায় পু'জিপততি শ্রেণীর প্রধম সংগঠন বেঙ্গল স্যাশনাল চেদ্বার অব 
কমার্স প্রতিষ্ঠিত হয় । এর পরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও পু'জিপতি শ্রেণীর 
নিজন্থ সংগঠন গড়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী বজ'ন এবং শবদেশী 
শিল্পকে উৎদাহ দান জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কর্মসুচী হওয়ায় 
বিকাশমান ভারতীয় পু'জিপতি শ্রেণী এই আন্দোলনে উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং 
খীরে ধীরে কংগ্রেসের উপরে শ্রেণী আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্ট! চালাতে থাকে। 
ইওরোসীয়দের বন্যো ব্রিটিশ সরকারের সংরক্ষণনূলক নীতির বিরুদ্ধে এবং 
অন্যান্য স্ুখোগ সুবিধা আদায়ের জন্মো তাঁদের কংগ্রেসের মতো রাজনীতিক 
মঞ্চে গুফন্পূ্ স্থান দরকার ছিল ।২ অপর দিকে শির শ্রমিকর1ও উনবিংশ শতান্দীর 
শিতীয়ার্থের মধাবর্তী সময় থেকে সচেতন ভাবে আন্দোলন সংগঠন করতে থাকে । 
বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকেই শ্রমিক সংগঠনও গড়ে উঠতে থাকে । ১৯২* সালে 
সারাভারত ট্রেড ইউসিঅন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকদের রাজনীতিক থুমিকা 
নতুন স্তরে উন্নীত হয়। শ্রমিক এবং মালিক শ্রেণী সম্পূর্ণ বিপরী তমুখী স্বার্থের 
তাগিদে কংগ্রেসের কর্ণস্থসীতে অংশ নিতে থাকে ও সমর্থন করতে থাকে, যদিও 
ব্রিটিশ বিরোধিতার একটি একাস্থমি বড় আন্দোলনগুলির সময়ে সাময়িকভাবে 
তৈরি হত।॥ ছুটি শ্রেণীর দ্বন্দ কংগ্রেস রাজনীতিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধা দিয়ে 
রাজনীতিক পার্থক্য ও বিরোধ স্থইি কর ত।১. 

১৮৯৩ সালে লর্ড কর্ন আলিবের “চিরস্থার়ী বন্দোনস্তা-র কলে উদ্ধৃত জমির 
উপসত্ভোগী জমিদারশ্রেদী ১৮২৭ সালের মহাবিক্রোহের আগেই ১৮৫১ সালে 
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তাদের প্রধান সংগঠন ব্রিটিশ ইত্ডিজআান আাসোসিয়েশান প্রতিষ্ঠা করে। এই 
সংগঠন সর্বশক্কি দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের তোষামোদ করত । এমন কি, কংগ্রেসের 
সমপামগ্সিক এবং একই চরিত্রের হণ্ডিআান আযাসোসিয়েশন আয়োজিত লিটন 
প্রবর্তিত ‘প্রেস আ্যাক্ট' এর বিরুদ্ধে আহত সভায় এই সংগঠন আনস্থিত হয়েও যোগ 
দেয়নি'।$ ধীরে ধীরে জমিদা'ররাও কংগ্রেস সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠতে খাকে। 
বিংশ শতাব্দীর বিতীয় দশকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি হতে খাকলে, 
স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন ও আইনসভায় কাগ্রেসের মনোনয়ন পাওয়ার 
জন্যে অনেক জমিদারই লালায়িত হয়ে ওঠেন। নিজেদের প্রতিপত্তি এবং চাষী 
প্রজাদের উপর আধিপত্যের জন্যে কংগ্রোস মঞ্চ তাদের কাছেও গ্ুরুত্পূর্ণ হয়ে 
এঠে ।৫ 

অপরদিকে হপনিবেশিক পুজিবাদ ভারতের ক্বুখি অর্থনীতিতে ধবংসাত্মক 
প্রতিক্রিয়া স্বষ্টি করে । এর ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকেই কুষক 
বিদ্রোহ ও সংগ্রাম শুরু হয় । উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতে কৃষকদের উপরে শোষণ তীব্রতর হয় এবং নীল বিয্রোহ, সগুতাঁল বিদ্রোহ 
সমেত আরো বনু রুষক বিজ্জোহ ও আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিত 
হয়।৯ বর্তমান শতাব্দীতে কুষক সংগ্রাম ধীরে ধীরে সংগঠিত রাজনীতিক চেহারা 
নিতে থাকে । ১৯১৭-১৮ সালে বিহারের চম্পারণে এবং ১৯২৮ লালে গুজরাটের 
বাড়দৌলিতে কুকদের সংগ্রাম পরিচালনা করা হয়েছিল। শ্রেণীচেতন! বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় কুষক ও শ্রমিক দল গঠন করা হয়। ১৯৩৬ সালে 
সারা ভারত কিযাণসতা গঠন কংগ্রেস রাজনীতিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে 
প্রভাবিত করে ।? 

দ্থিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে অর্থাৎ, ত্রিশ দশকের শেষভাগ থেকে বামপন্থী 
সংগঠন ও গোষ্ঠীগুলি যে কংগ্রেস রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুহপূর্ণ স্থুমিক নেয়, এ 
কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি । সাধারণভাবে বলতে গেলে বামপন্থীদের 
প্রধানভাবে দুটি স্েত্রে এব্যমত ছিল যেদিক থেকে তারা দক্দিণপন্থীদের খেকে 
সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভদ্রী পোষণ করতেন। প্রথমত, বাষপন্থীরা ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুক্ধে সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন যা দৰ্িণপস্থীর। ছিলেন না 
{এই বই্রের দ্বিতীয় অধ্যায় সষ্টব্য )। দ্বিতীয়ত, বামপন্থীরা কৃষক ও শ্রমিক 
আন্দোলন তীত্রতর করার পক্ষে ছিলেন, দক্ষিণপত্থীর। এ ধরনের আন্দোলন 
সন্দেহের চোখে দেখতেন এবং তার স্বাধীন বিকাশ রোধ কর'র চেষ্টা করতেন । 
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অপরদিকে, দক্ষিণপন্থীর। বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং জমিদারদের হারা অনেক 
বেশী প্রভাবিত ছিলেন।৮ হ্থতররাং কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণ-বামের ছন্দ উপরোক্ত 
কারশগুলির জন্মে তীব্রতর হতে থাকে । ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্মানে 
জিতে কংগ্রেস আটটি প্রদেশে মস্তিসভ। তৈরি করায় শ্রৌশ্ার্থকে কেন্দ্র করে 
রাজনীতিক দন্দ আরও তীব্র আকার নেয় ।৯ 

কিন্ত যুদ্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী শিবির ভেঙে যেতে থাকে । এর 
কারণ ছিল বহুনিধ। প্রথমত, জম্জ্পাতিক শ্রভাব__ন্দামরা ইতঃপূর্বে আলোচনা 
করেছি খে জার্মানী লোভিয়েত ইউনিজন আক্রঘণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের, 
কমিউনিস্ট পার্টি“ এবং বামপন্থীদের মধ্যে অপর কিছু অংশের নীতি ও কর্মস্টটীতে 
কি ধরনের আকস্মিক পরিবর্তন শুরু হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে অপেক্ষাত 
প্রগতিশীল কিন্ত দোদুল্যচিত্ত নেহরু এই ঘটনার পর থেকে আরও দৃঢ়ভাবে 
মি্রপনদের সমর্থক হয়ে €ঠেন। 

দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে এখনও পর্ন্থ সারা! ভারতের জনগণের উপরে এবং 
এককভাবে কগ্রেসের মধ্যে গান্ধীজীর প্রভাব সর্বাধিক ছিল। ঠার বিরদ্ধে 
কংগ্রেসের মধ্যে সমন্ত বামপন্থী এক্যবস্ধ হওয়ায় ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি 
পদে গান্ধীজীর মনোনীত, প্রার্থীকে তারা হারাতে পেরেছিলেন । এই ঘটনা 
গান্ধীজীর কাছে ছিল সাংঘাতিক বিপদ সংকেত । ফলে ডাঁর সবচেয়ে সস্তাবনাপূর্ণ 
রাজনীতিক প্রাতিতস্থীগোগীকে চূড়ান্ত পরাস্ত করার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বামপন্থী 
শিবিরকে সমস্ত সম্ভাব্য পদ্ধতিতে ভাবার চেষ্ট। করেছিলেন । তাঁর দীর্ঘকাঁলীন 
পদ্ধতি যে যথেষ্ট কাথকরী হয়েছিল বামপন্থী সংহতি কমিটির অবলুপ্ধি তার একটি 
বড় উদাহরণ । ১৯৪২ সালে গান্ধীজী যে অগস্ট আন্দোলন শুক করেছিলেন 
মনে হয় তার একটি বড় কারণ ছিল বিত্রোহাব্মক পরিবেশেও নিজের নেতৃত্ব বজায় 
রাখা । কারণ তিনি জানতেন হে গণবিজ্রোহ 'অবন্তপ্াবী । আন্দোলনের নেতৃত্ব 
যাতে গান্ধীজীর হাত খেকে সমস্র সংগ্রামের নেতাদের হাতে চলে না যায় সে 
ব্যাপারে তিনি থে সচেষ্ট ছিলেন তা এই আন্দোলনে স্থচেত| কপালনী প্রমুখের 
কূমিকা থেকে আমরা দেখেছি । 

তৃতীয়ত, বামপন্থীদের মধ্যে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের অভাব€ ছিল। বামপন্থী 
নেতাদের মধ্যে প্রস্পরের প্রতি ব্যস্দিগত ঈর্ধা কখনও কখনও বামপন্থী আন্দোলনের 
সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছে বলে মনে হয়। কংগ্রেসের মধ্যে ক্যবন্ধ 
বামপন্থী চ্যালেঞ্জ গড়ে তোলার জন্য দরকার ছিল গান্ধীজীর পাশাপাশি কোন 
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জনপ্রিয় বামপন্থী নেতাকে তুলে বরা ৷ চতুর্ঘত, বামপন্থীদের মধ্যে মতাদর্শপত 
বিভিন্নতা, এমনকি বিরোধ, সংবাতের কূপ নিয়েছিল । স্মভাষসন্্র বহুর নেতৃতে 
বামপন্থী জাতীয়তাবাদী এবং কমিউনিস্টবের মধ্যে বিরোধ এর একটি উদাহরণ । 
অপরদিকে সি- এস. পির মধ্যে গান্ধীবাদী ও মার্কপবাদীদের ছন্দ এই দলের 
সংগঠনের যথেষ্ট ক্ষতি করে। অথচ, জাতীয় মুক্কিসংগ্রামের যুগে বামপন্থীদের 
কর্তব্য ছিল ব্যাপক জনগণের প্রতিনিধিদের ভিত্তিতে ন্যুনতম কর্মস্থটী নিয়ে 
সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রানী ফ্রুট গড়ে তোলা । এ কাজে 
লামপন্থীদের ব্যর্থ হবার একটা বড় কারপ সেকালের সর্ধাপেক্ষা জনপ্রিয় বামপন্থী 
নেতৃয়ের অন্যতম স্থভাঁষ্ডন্দ্রের সঙ্গে অন্যান্য বামপন্থীদের একবদ্ধভাবে সংগ্রাম 
করতে না পারা। বামপন্থী হিসেবে খ্যাত অপর জনপ্রিয় নেতা জহরলাল 
নিজে কখনো গান্ধীষ্মীর প্রতিযোগী দ্ুমিকায় যেতে সাহসী হননি। কিছ 
ভাষন ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে কাগত এঁকা হতে না পারার সবচেয়ে বড় কারণ 
সেলময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পাটির পরনুখাপেক্ষিতা তথা সোভিয়েত ইউনিঅন 
এবং ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিকে ঘাস্িক ভাবে অন্থপরণ কর1। তারা তখন 
ভারতের নিজস্ব অবস্থ! ( ৪০০i ০০৭১০০), সমাজ বাবসা প্রভৃতি নিজেদের 
সংগ্রামী অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করেন নি। 

বিদেশের মাটিতে নেতাঁজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ, সংগ্রাম এই পর্বে সংগ্রামের 
ইতিহাসে নতুন মাত্রা সংযোজিত করে। আমর! আলোচনায় দেখেছি যে এই 
প্রয়াসের ফলে ভারতে ফ্যাসিস্ত, আধিপত্য প্রপারিত হবার সম্ভাবনা সম্পর্কে যে 
প্রচার হয়েছিল বাস্তবে ততট! ভয়ের কারণ ছিল না। তবে এই পরী না যে 
সামশ্রিকভ!বে বিপচ্ছনক ছিল সে কথা নেতাজী নিজেও স্বীকার করেছেন। 
'অবস্থ ভার নিজের দিক থেকে যুদ্ধের পুরো সময় বন্দী হরে থাকা এবং এই ঝুকি 
নেওয়ার মধ্যে আর কোন পথ খোলা ছিল না।১০ 

সাৰিক বিচারে বলা যায় যুন্ধপর্ে ভারতের ভিতরে ও বাইরে স্বাধীনতার 
সংগ্রাম জয়লাভ করতে না পারায় শাসকশ্রেনীর মুখাপেক্ষী প্রতিক্রিয়ার রাজনীতি 
শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ফনত দক্দিণপন্থীরা, সামাজ্াবাদের সঙ্গে আপস করে 
সাম্প্রদারিক বিভেদের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে ভারতের 
রাজনীতিক ক্ষমতা দখল করেন।১? স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামীদের রক্রনানের শুরু 
অবশ্ তাতে স্নান হবার নয় । 
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